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অনুবাদকের কথা 
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সূদের অবৈধতা 
সুদখোরের নিন্দাবাদ 
সুদ’ এর সংজ্ঞার্থ 
জাহেলিয়াতের সুদ 
ব্যবসা এবং সুদের মধ্যে পার্থক্য 
সুদ ও ভাড়া বা মজুরীর মাঝে পার্থক্য 
আমানত ও গচ্ছিত ধন 


* খীণের সংজ্ঞা 

* সুদখোরের নিকট চাকুরী করা অথবা সুদের কোন প্রকার সহায়তা করা 
* খণ দেওয়ার ফলে কোন প্রকার উপকার গ্রহণ 

* চাষাবাদ ও ক্ৰয়বিক্ৰয়ের কতক নিষিদ্ধ পদ্ধতি 

* সূদ খাওয়ার জন্য ছল ও বাহানা খৌজা 

* সুদ খাওয়ার কতিপয় নয়া পদ্ধতি 

* বাইএ ঈনাহ 

* দুইব্যবসায়ীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা 

* খীণ পরিশোধ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হলে খাণকে ব্যবসায় পরিণত 


করা 


* সূদের চরিত্রগত ও নৈতিক ক্ষতি 
* সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি 

* অর্থনৈতিক ক্ষতি 

২৬. 


খণের বিভিন্ন প্রকারভেদ 


২৭. 
* বাণিজ্যিক খণ 
* কতিপয় দেশের গৃহীত খণের সংক্ষিপ্ত হিসাব 


ব্যাংকের সুদ কি হালাল? 


অভাবী লোকেদের ঝণ 


* অংশীদারী কারবারের বিভিন্ন প্রকারভেদ 


শারিকাতুল আনান’ 


* শারিকাতুল আ'মাল বা আবদান 


* কোম্পানীর গঠনপদ্ধতি 

* লভ্যাংশ বিভাজন ও বণ্টন 

‘* ব্যাংকের পরিচিতি 

‘ ব্যাংকের এতিহাসিক পটভূমিকা 

‘ অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাংকের প্রকার ভেদ 


ব্যাংক প্রতিষ্ঠা 


‘ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলী 
* খাণ দেওয়ার পদ্ধতি 


আমদানীরপ্তানীর ব্যাপারে ব্যাংকের ভুমিকা 


‘ অর্থ উৎপাদনের কাজ 
‘ ব্যাংকের ধৃংসকারিতা 
* ব্যাংকের বৈধ কার্যাবলী 


ব্যাংকের সুদকে হালালকারীদের বিভিন্ন দলীল ও তার জবাব 
ব্যবসায় উভয়পক্ষের সম্মতি এবং ব্যাংকের সুদ 


* ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন ও ব্যাংকের সুদ 
* টাকা জমাকৰ্তাদের সহিত ব্যাংকের সম্পর্ক 


৫৬. 


৫৭, 
‘ অর্থ ও মুদ্রার মাঝে পার্থক্য 

* চক্ৰবৃদ্ধিহারে সূদ ও ব্যাংকের সুদ 

* ব্যাংকের ইন্টারেষ্ট ও জাহেলিয়াতের সুদ 
* জমি ভাড়া দেওয়ার উপর সূদের কিয়াস 


ব্যাংকের সুদ কি হালাল? 


মুযারাবাহ’ ও ব্যাংকিং কারবার 
রিবাল ফাষ্ল ও ব্যাংকের সুদ 


‘বাইএ সালাম’ এর উপর সূদকে কিয়াস 


* সূদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা’ 
‘ মুহর্রাম হিঃ মুতাবেক মে খ্রিঃ তে অনুষ্ঠিত ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর 


দ্বিতীয় কনফারেল্গে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী 


* সালের ইসলামিক স্টাডিজস্‌ একাডেমীর সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা 
* সমৰ্থক উলামাবৃন্দের টি নাম, পেশা ও স্বাক্ষরসম্বলিত খসড়ার ফটোকপি 
‘ সূদী ব্যাংকের প্রতিকল্প 

* ব্যাংকের শরয়ী নিয়মপদ্ধতি 

‘ ব্যাংক এবং ডিপোজিটারের সম্বন্ধ 

* অর্থসংস্থানের ইসলামী পদ্ধতি 


সূদের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বাচার উপায় 
সূদ নেওয়া ও দেওয়ার মাঝে পার্থক্য 


* প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ 


প্রয়োজনের তীব্রতা অনুপাতে প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ 


* শুধুমাত্র নিজের ধনকে ধন মনে করুন 


বীমা বা ইনস্যুরেন্স 


* কৰ্মপদ্ধতি এবং কাঠামোগত ও গঠনপ্ৰকৃতির দিক থেকে বীমা তিন 


প্রকারের 


‘ গ্রুপ ইনস্যুরেন্স 


৮১. 


সমবায় বীমা 


৮২. বাণিজ্যিক বীমা 
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৮৩. সমবায় বীমা বৈধ 

৮৪, উক্ত সিদ্ধান্তনামায় স্বাক্ষরকারী উচ্চপদস্থ উলামায়ে কেরামগণ 
৮৫, বীমার প্রকরণ 

৮৬, প্রমাণপঞ্জী 


ব্যাংকের সুদ কি হালাল? 7 8 ব্যাংকের সুদ কি হালাল? 


VIALE MEAS AN OE সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্ধয়কে অভিশাপ 
ESE SIE LS VO VGN SST GA} করেছেন, আর বলেছেন, “ওরা সকলেই সমান ।”* 


5 03 Be EDLC 1G LL DS Gd Gs Sil 

(3555 EA 4 

অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই অবস্থায় 

উঠবে যে অবস্থা হয় একজন শয়তান (জিন) পাওয়া লোকের । 

তাদের উক্তরূপ হাশর হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা তো 

সুদের মতই! অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে 
করেছেন হারাম ৷” 


ES ILS EL DS MENT SAE Gy 
SG L535 Al Ge 253 BSE 1S 01 OB (VA) Sse 
(SAS, SLMS 3 pill Se Ll 13 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
(লোকদের নিকট) তোমাদের সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও 
যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা এরূপ না কর (সুদ না 
ছাড়) তবে আল্লাহ ও তার রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা কবুল 
করে নাও । কিন্তু যদি তোমরা তোওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন 
তোমাদেরই । তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং 
নিজেরাও অত্যাচারিত হবেনা ।* 


নববী বিধান 


' (সূরা বাক্বারাহ ২৭৫ আয়াত) 
* (সূরা বাক্বারাহ ২৭৮ ২৭৯ আয়াত) * (মুসলিম ১৫৯৭নং মিশকাত ২৪৪ পৃঃ) 
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অনুবাদকের কথা 

চকচক করলেই সোনা হয় না। সোনা চেনা দায়। সোনা চিনতে 
কষ্টিপাথর কিনে তাতেও যদি ভেজাল থাকে তাহলে আরো বড় দায় । 
কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথরে ভুল বুঝ ও ব্যাখ্যার ভেজাল থাকলে সত্যই 
যে সংকটাবর্তের সৃষ্টি হয় তা ফিৎনা ছাড়া আর কিঃ? ব্যবসা মাত্রেই হালাল 
নয়। হারাম বস্তুর ব্যবসা, হারাম মিশ্রিত বা সন্দিঞ্জ ব্যবসা তথা হারাম 
উপায়ে ব্যবসা অবশ্যই হারাম । আর যা হারাম তার সহায়তা করাও 
হারাম । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, ৪ 

{5D 5S V5 SHE Il be 5S; 

অর্থাৎ, তোমরা সৎ ও আল্লাহভীরুতার কাজে একে অন্যের সহায়তা 
কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো না । (সুরা মাইদাহ 
২ আয়াত) আর আল্লাহর রসূল হুঃ যেমন মদখোর ও সূদখোরকে অভিশাপ 
করেছেন তেমনি অভিশাপ করেছেন তার কোন প্রকার সহায়ককেও । 

সুতরাং হারাম ব্যবসায় পুঁজিবিনিয়োগ করাও হারাম । যেহেতু 
ব্যাংকের ব্যবসা সূদী ব্যবসা; না মানলেও সন্দিঞ্জ ব্যবসা নিশ্চয়ই । ব্যাংক 
প্রত্যক্ষভাবে শোষণ না করলেও পরোক্ষভাবে করে। সকলের জানতে না 
করলেও অজানতে করে। 

মুশরিকদের নিকট কিছু বৈধ জিনিস ক্রয় করা বা উপঢৌকন গ্রহণ 
করা বৈধ হলেও তাদের নিকট থেকে হারাম জিনিস যেমন মদ, শুকরের 
মাংস তাদের যবেহকৃত মাংস প্রভৃতি ক্রয় করা বা উপঢৌকন গ্রহণ করা 
অবশ্যই হালাল নয় । 

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সম্তষ্টিচিত্তে কেউ যদি অবৈধ মাল বা চুরির মাল 
দেয়, তবে জেনেশুনে তা গ্রহণ করা কি বৈধ? একদা হযরত আবু বকর 
(রাঃ) এর এক ক্রীতদাস তার জাহেলিয়াতে ভাগ্যগণনার বাকী থাকা 
পারিশ্রমিক আদায় পেলে তা থেকে আবু বকর (রাঃ) ভক্ষণ করে ফেললেন 
এবং পরে জানতে পেরে তিনি সমস্ত খাদ্য বমি করে ফেললেন ।* 


* (বুখারী ,মিশকাত ২৭৮৬নং) 
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4 IU on ip CG od 

“যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা তৈরী হয় তার জন্য জাহান্নামই 
উপযুক্ত” অতএব কেউ খুশী করে দিলেও হারাম বা সন্দিঞ্জ মাল ভক্ষণ 
না করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য নয় কি? আল্লাহর বাণী “আর তোমরা 
পাপ ও অন্যায় কর্মে পরস্পরকে সহায়তা করো না।” অতএব এই বাণী 
মাথায় নিয়ে জেনে শুনে হারাম ব্যবসায়ীকে খণ দেওয়া নিশ্চয় বৈধ হবে 
না। আর বাধ্য হয়ে দিতে হলেও সেই খণের টাকায় ব্যবসাকৃত লাভ (?) 
এর ভাগ নেওয়া বৈধ কি রূপে হতে পারে? তা ছাড়া সাধারণ দান এবং 
খণদানের উপর কিছুর প্রতিদান দেওয়ার মাঝে বড় পার্থক্য আছে। 
ব্যাংকের দেওয়া সূদ যদি সাধারণ দানের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে শতশত 
গরীব-দুঃস্থ, অনাহারে ধূলালুষ্ঠিত পথের ভিখারীদেরকে ব্যাংক কেন তার 
সেই এহসানী প্রদর্শন ক’রে অনুদান প্রদান করে না? কেন কেবল মাত্র 
‘তেলো মাথায় ঢালে তেল আর রুখু মাথায় ভাঙ্গে বেল?’ কেন এ 
এহসানীর অনুদান কেবলমাত্র তাদেরকেই দেয় যারা তাকে টাকা খণ 
দেয়? পক্ষান্তরে বিদিত যে, এই অনুদানের টাকা আসে সরাসরি 
শর্তারোপিত সূদভিত্তিক ঝণের কারণেই । আবার যে অনুদান ব্যাংক দেয় 
তাও কত শোষণ, কত সূদ এবং কত হারাম ব্যবসার লভ্যাংশ (?) থেকেই 
দেয়, কোন পবিত্র বাপুত্তি মাল থেকে নয়। সুতরাং সে অনুদান যে অনুদান 
নয়; বরং ‘গরু মেরে জুতো দান’ তা বলাই বাহুল্য । 

মুসলমানদের উন্নতির বহু পথ খোলা নাই বা অবলম্বন করল এ 
অলস অকর্মণ্যদের অসৎ পথ। অবৈধ ও অসৎ অর্থ-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে 
যারা উন্নত নাইবা তাকালো তারা তাদের দিকে? 

আল্লাহ যে বলেন, 


EES ts bl 3 LUI ULE SL V5} 
EE DD Sid EAC 
সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো 
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দৃক্পাত করো না। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ হল উৎকৃষ্ট ও 
অধিক স্থায়ী ৷” 
তাদের নবী জরণুট যে বলেন, 
Bb ins KB GS 5 Uy 

“সূদের (উন্নতির) পরিমাণ যত বেশীই হোকনা কেন পরিণামে তা কম 
হতে বাধ্য ।” (আহমদ১/৩৯৫, ইবনে মাজাহ ২২৭৯ নং) 

তাছাড়া মুসলিমদের প্রধান লক্ষ্য আখেরাত। সুতরাং যে পার্থিব 
উন্নয়নে আখেরাত বরবাদ হয় তা কি প্রকৃত উন্নতি না অবনতি? 

ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর এক অনুগ্রহ । তাতে 
রয়েছে পুঁজিবাদ ও কযম্যুনিজামের মধ্যবর্তী এক ভারসাম্যপূর্ণ শাশ্বত 
অর্থব্যবস্থা। এরই অনুসরণে আছে মানুষের চির মঙ্গল । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 


LAE EEE ATI LACT 
EE (0) 54413 EIA ES AST 


ETAL LPN AR ES EEE AE 
“হে মানবমন্ডলী! পৃথিবীর বুকে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্ত 
রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো 
না। কারণ, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । সে তো কেবল 
তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, 
তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে যা জানো না তা বল ।”” 
প্রিয় নবী প্র: বলেন, আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। 
তিনি মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন যে আদেশ করেছেন 
আম্নিয়াগণকে; তিনি বলেছেন, 


5 (সূরা ত্বা-হা ১৩১ আয়াত) 
€ (সূরা বাকারাহ ১৬৮-১৬৯ আয়াত) 
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EYES LE; SES LE LAG Gy 
(ke 5 


“হে রসূলগণ! তোমরা হালাল খাদ্য ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর।”* 
আর বলেছেন, 


CEE UL SE 52 5 TT CG) 

“হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজী দান করেছি, তা 
থেকে হালাল বস্তু আহার কর ।”” 

অতঃপর নবী গ্রহ এমন লোকের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে 
(ইবাদতের উদ্দেশ্যে) লম্বা সফর করে তার অবস্থা আলুথালু এবং 
ধূলিমলিন। সে আকাশ দিকে তার হাত দুটিকে তুলে দুআ করে, ‘হে 
আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!--’ অথচ তার আহার্য হারাম, তার 
পানীয় হারাম তার পরিধেয় বস্ত্র হারাম, তার দেহের রক্ত-মাংস হারাম । 
সুতরাং তার দুআ আর কিরূপে কখন কবুল হতে পারে?” 

{কের সূদকে যদি সূদ মনে করেন ও বলে থাকেন, তবে আপনার 
নিকট তো সন্দেহই থাকে না। কিন্তু সন্দেহের মেঘমালা যদি আপনার 
মনের আকাশে ভিঁড় করে তাহলেই সমস্যা । সূদ না বলে যদি আপনি 
নিজের তরফ থেকে ‘লভ্যাংশ, অনুদান উপহার, এহসানী’ প্রভৃতি বলেন, 
অথচ ব্যাংকাররা তথা সারা দুনিয়ার লোকেরা তাকে সূদ বলে ও চেনে 
তাহলেই ইজতিহাদবাজীর দরজা খোলা যায় এ ব্যাপারে । তবে একথা 
সত্য যে, হালাল ভাবলেও আপনার মনের মাঝে অবশ্যই একটা ‘কিন্তু’ বা 
জিজ্ঞাসাচিহ্ন থেকেই যায়। কারণ অধিক সংখ্যক এবং সমস্ত গণ্যমান্য 
ওলামাগণ সর্বসম্মতভাবে তাকে হারাম বলেন। সুতরাং সন্দেহের মেঘে 
আপনার চলার পথ অন্ধকার নিশ্চয়ই । অতএব পথ উজ্জ্বল করতে নবী 
হণ এর নির্দেশ শুনুনঃ- 


” (সূরা মুমিনূন ৫১ আয়াত) 
£ (সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত) 
* (মুসলিম, মিশকাত ২৭৬০নং) 
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Ww PH, 8H 


AA BT Gy 529 2583 2d ad GE GE 
“(কুরআন হাদীসে) হালাল কি তা স্পষ্ট এবং হারাম যা তাও স্পষ্ট । 
কিন্তু এ উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিগ্ধ বিষয়াদি । যা বহু লোকেই চেনে 
না। অতএব যে ব্যক্তি এ সকল সন্দিঞ্ধ বিষয়াদি থেকে বাচতে পারে, সে 
তার দ্বীন ও সম্রমকেও বাচিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি সন্দিঞ্জ বিষয়াবলীতে 
আপতিত হয় সে হারামে আপতিত হয়---।”** 
EIN GALES 
“সে জিনিস বর্জন কর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা অবলম্বন 
কর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না।””* 
ব্যাংক সম্বন্ধে আপনার মনে যে বিভ্রান্তি ও সন্দেহের কালো মেঘ 
ঘনীভূত আছে---আশা করি তা এই পুস্তিকার ঝড়ে উড়ে গিয়ে আপনার 
হৃদয়গগন স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। আর এই আশাতেই অনুবাদের এই 
পদক্ষেপ । আশা পূর্ণ হলে শ্রম সার্থক হবে । 
মূল বইটি উর্দু ভাষায় লিখিত। লেখক বানারসের সালাফিয়্যাহ 
ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করার পর মদীনা 
নববিয়্যায় কর্মরত । তিনি আরো কয়েকখানি পুস্তক-প্রণেতা । সরাসরি 
তীরই কথামতে এই পুস্তিকা বাংলায় রূপদান করে বাংলাভাষী ভাইদেরকে 
উপহার দিতে পেরে আমি আনন্দবোধ করছি । আল্লাহ আমাদের এই নগণ্য 
খিদমতকে কবুল করে মুসলিম সমাজকে সুপথ প্রদর্শন করুন । আমীন । 


দ্বীনের খাদেম 
আব্দুল হামীদ আলমাজমাআহ ১২/১২/৯৭ 


'6 (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৬২নং) 
"! (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ২৭৭৩নং) 
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ভূমিকা 
ard WE Sy aid y id at A Ia OL 
Hse 5 4 ha NG dhl eag cr sl ol 23 | 
atl dL Yu MILAN olathe 


Sd lal OEE 
ইসলাম বিশ্বজনীন ও কালজয়ী ধর্ম। এর আহকাম ও নির্দেশাবলী 
ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। ইসলাম শান্তি, সন্ধি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম 
ভ্রাত্ত্ববোধ সম্প্রীতি, মিলন, সহানুভূতি ও সমবেদনার ধর্ম। ইসলাম 
উন্নয়ন ও বদান্যতার ধর্ম । যার আহকাম ও নীতিমালায় রয়েছে সরলতা ও 
উদারতা । 
সঙ্ধীর্ণতা, কঠিনতা, জটীলতা ও কষ্ট-সমষ্টির নাম ইসলাম নয়। 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন কোণকেই ইসলাম তার অনুসারীদের বিবেকে 
অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে না। বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থ-বিনিয়োগ 
করার সঠিক পথে কোন প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে না। নিষেধ করে না শিল্প, 
কারিগরি ও ক্ৃষিকার্যে উৎকর্ষসাধন ও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকে বরং 
ইসলাম তো এই ধরনের কর্মসমূহকে মুসলিম জনগণের সাফল্যের সোপান 
এবং সুখ ও কল্যাণ লাভের উপকরণরূপে নির্ধারণ করেছে। ইসলাম সৎ ও 
আমানতদার ব্যবসায়ীকে সুস্পষ্টভাবে উৎসাহদান করে এবং এই শিক্ষা 
দেয় যে, মানুষের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপার্জন তাই; যা সে নিজ হাত দ্বারা 
করে থাকে।** 
কিন্তু বর্তমান যুগে উপার্জনের বিভিন্ন নিত্য-নতুন পদ্ধতি ও প্রণালী 
আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক 
প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, ব্যাংক প্রভৃতি; যে সব প্রতিষ্ঠান আজকের সকল 
অর্থনৈতিক আইন-কানুনের উপর নিজের কবজা ও অধিকার জমিয়ে বসে 


2 (বুখারী, মিশকাত ২৭৫৯ নং) 
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আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার লেন-দেন ও তার নিয়ম-নীতি 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাও আমাদের জন্য জরুরী হয়ে গেছে। 

ফকীহগণ বলেন, ৯৮ ১৪ 5৮১ ৯ ১ 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার সমসাময়িক যুগের লোকেদের অবস্থা সম্বন্ধে 
জ্ঞান রাখে না; অর্থাৎ তার নিজের যুগের লোকেদের জীবন-পদ্ধতি, তাদের 
সাময়িক পরিস্থিতি ও জীবিকানির্বাহের ধারা তথা তাদের প্রকৃতি ও রুচি 
সম্বন্ধে যে অবগত নয় সে অজ্ঞ ও জাহেল ।”* 

একজন আলেমের জন্য যেমন কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন আহকাম 
জানা জরুরী, ঠিক তেমনিই তার সমসাময়িক কালের আচরিত প্রথা ও 
ট্রেডিশন এবং সমকালীন মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভও জরুরী । এ 
ছাড়া শরীয়তের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে তিনি 
পৌছতে পারেন না। হানাফী মযহাবের ফকীহগণের মধ্যে এক ফকীহ 
রীতিধারা বুঝতেন এবং মার্কেটে কোন্‌ ধরনের বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত তা 
লক্ষ্য করতেন কারণ এ শ্রেণীর জ্ঞান লাভ একজন আলেমের জন্য এবং 
বিশেষ করে একজন মুফতীর জন্য ফরয । যাতে করে এ শ্রেণীর কোন 
সমস্যা বা প্রশ্ন তীর নিকট এলে তিনি তার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে দস্তরমত 
অবগত হন । নচেৎ এ ছাড়া তিনি কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই 
পারেন না। পরস্ত এ কথাও বলা হয়েছে যে, যখন কোন সমাজে কোন 
অবৈধ কাজ-কারবার শুরু হয়, তখন আলেম ও মুফতীর কর্তব্য কেবল 
সেই কাজ বা কারবার হারাম ও অবৈধ ফতোয়া দেওয়ার সাথে সাথেই 
শেষ হয়ে যায় না; বরং ইসলামী আহ্বায়ক হিসাবে তীর জরুরী কর্তব্যের 
মধ্যে এ কাজও শামিল যে, তিনি তা অবৈধ চিহ্নিত করার পরপরই তার 
বিকল্প বৈধ পদ্ধতি ও কারবার কি; তাও বাতলে দেবেন। এবং সেই বিকল্প 
ব্যবস্থা যেন হয় আমলের যোগ্য এবং শরীয়তের মোতাবিকও । 

ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন স্বপ্নের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা হল, 
তখন সাত বছর খরা বা অনাবৃষ্টি আসবে এ খবর তো পরে বললেন; কিন্তু 


2 (শরহে উকুদি রসমিল মুফতী ৯৮ পৃ) 
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তার পূর্বেই তিনি এ খরার কবল হতে মুক্তি লাভের উপায় বলে দিলেন; 
বললেন, ঃ 
(OHSU UB NAL BY S SAS US) 

অর্থাৎ- তোমরা খেতের যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্যে যে সামান্য 
পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত বাকী শস্যকে শীষ সমেত রেখে 
দেবে। (সূরা ইউসুফ ৪৭ আয়াত) 

উক্ত আয়াত হতে এ কথাই বুঝা যায় যে, সৎপথের আহ্বায়কের জন্য 
কোন হারাম কাজকে কেবল হারাম চিহ্তিত করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং 
তার সঙ্গে সাধ্যমত এ হারাম কাজ থেকে মুক্তি লাভের বিকল্প পথও বলে 
দেওয়া আবশ্যক । আর সেই পথ তিনি তখনই বলতে পারেন, যখন তিনি 
এঁ কাজের প্রকৃতত্ব সম্বন্ধে যথাযথ অবগত হবেন। 

উক্ত কথার প্রতি লক্ষ্য রেখে একাজ জরুরী মনে করা হয়েছে যে, নব 
জীবিকানির্বাহ পদ্ধতি এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত সেই সকল জ্ঞাতব্য-বিষয় 
একত্রে সঞ্চিত হোক যার প্রয়োজনীয়তা অনুরূপ কোন সমস্যার সমাধান 
দানের সময় একজন আলেমের নিকট দেখা দিতে পারে। 

যেহেতু ব্যাংক তথা অন্যান্য অর্থ-বিনিয়োগ সংক্রান্ত সংস্থা ও 
কোম্পানীর ভিত্তিই পুঁজিপতিত্ব ও সুদের উপর সেহেতু সুদের প্রকৃতত্ব ও 
মুলতত্্ব জেনে নেওয়া জরুরী । উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, এক ব্যক্তি 
নিজের পকেট থেকে মাত্র ১০লাখ টাকা কোন ব্যবসায় লাগাল । আর 
৯০লাখ টাকার লোন নিল ব্যাংক থেকে । এভাবে সে এক কোটি টাকা 
নিয়ে ব্যবসা করল । ধরে নিন্‌, এ ব্যবসায় তার ৫০ শতাংশ লাভ হল এবং 
এক কোটি টাকা দেড় কোটি টাকায় পরিণত হল । এবারে এ পুঁজিপতি ৫০ 
লাখ টাকার লাভ থেকে মাত্র ১৫ লাখ টাকা সুদ হিসাবে ব্যাংককে দেবে। 
যা থেকে ব্যাংক নিজের লাভ রেখে বড় জোর ১০ অথবা ১২ লাখ টাকা 
জমা (ডিপোজিট) আছে । যার স্পষ্ট পরিণতি এই যে, উক্ত ব্যবসায় যে 
সমস্ত শত শত লোকের ৯০ লাখের পুঁজি বিনিয়োগ করা ছিল এবং 
প্ৰকৃতপক্ষে যাদের পুঁজির বলে এত পরিমাণ লাভ অর্জন সম্ভব হল, তাদের 
ভাগে এল মাত্র ১০ অথবা ১২ লাখ টাকা । পক্ষান্তরে যে পুঁজিপতি 


ব্যাংকের সুদ কি হালাল? 17 


কেবলমাত্র ১০ লাখ টাকার পুঁজি-বিনিয়োগ করেছিল তার ভাগে এ ব্যবসার 
লাভ স্বরূপ গেল ৩৫ লাখ টাকা! পরস্ত মজার কথা এই যে, উক্ত ১৫ লাখ 
টাকা যা ব্যাংককে দেওয়া হয়েছে এবং তার মাধ্যমে যে (১০ বা ১২ লাখ) 
টাকা জনসাধারণের নিকট পৌছেছে সেই টাকাকে পুঁজিপতি নিজের 
উৎপাদন বাবদ মূল খরচের মধ্যে গণ্য করে; আর যে টাকা অবশেষে তার 
পকেটে পড়ে না বরং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পকেটে পড়ে। কারণ এ 
ব্যবসায়ে পুঁজিপতি যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করেছে তার মূল্য 
নির্ধারণকালে ব্যাংককে প্রদত্ত সূদের অর্থকেও সে এ মূল্যের মধ্যে শামিল 
করে। আর এইভাবে বাস্তবপক্ষে তার নিজের পকেট থেকে একটি পয়সাও 
খরচ হয় না। পক্ষান্তরে যদি তার এ ব্যবসা কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
অথবা কোন দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ বহন 
করে বীমা কোম্পানী । আর এ বীমা কোম্পানীতেও সঞ্চিত থাকে হাজার 
হাজার জনসাধারণের অর্থ; যারা মাসিক বা বাৎসরিক হিসাবে নিজেদের 
উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ সেখানে জমা করে থাকে। অথচ না তাদের 
কোন বাণিজ্যশালায় আগুন লাগে, আর না-ই তারা কোন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় । 
সুতরাং সাধারণতঃ তারা অর্থ জমাই করে যায়, ছাড়ানোর পালা খুব কমই 
পড়ে। 

অপর দিকে এমনও পুঁজিপতি আছে, যার ব্যবসায়ে খুব বড় নোকসান 
ঘটে গেলে সে ব্যাংক থেকে গৃহীত খণ পরিশোধ করতে পারে না। যার 
ফলে সে ব্যাংকের দেউলিয়া হয়ে যায়। এমত পরিস্থিতিতে এ 
পুঁজিপতিদের তো খুব কম অঙ্কের টাকাই নষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ণ নোকসান 
সেই অর্থ জমাকর্তাদের হয় যাদের অর্থবলে এ পুঁজিপতিরা ব্যবসা করে 
থাকে (কারণ ব্যাংক তখন তাদের জমা রাখা টাকা ফেরৎ দিতেও অসমর্থ 
হয়৷) 

মোট কথা সুদের এই নীতির কারণেই জাতির সমস্ত পুঁজিকে কেবল 
এর বিনিময়ে জাতিকে প্রত্যর্পণ করে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অংশ । পরস্ত এই 
কিঞ্চিৎ অংশকেও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের আসল মূল্য গণ্য করে পুনর্বার 
সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিকট থেকে ওসুল করে নেয় এবং নিজেদের 
ঘাটতিও পূরণ করে জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ থেকে (কারণ জনসাধারণ 
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তাদের নির্ধারিত মূল্যেই উক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য ৷) এইভাবে সুদের 
সমষ্টিগত গতিমুখ এই পরিণতির দিকে থাকে যে, জনসাধারণের সঞ্চয়ের 
কারবার সংক্রান্ত লাভ অধিকাংশ বড় পুঁজিপতিদের নিকট পৌছে এবং 
জনসাধারণ তদ্বারা যথাসম্ভব কম উপকৃত হয়। অতএব এইভাবেই আর্থিক 
উচ্ছ্বাসের গতিমুখ সর্বদা পুঁজিপতিদের দিকেই থেকে যায়। এ ধরনের 
পরিণাম ও ফল দেখার পরেও অনেকে ব্যাংকের সুদকে বৈধ করার প্রচেষ্টা 
চালাচ্ছে। অথচ উচিত ছিল, ব্যাংকের সুদকে বৈধ প্রতিপাদন করার 
পরিবর্তে খোদ ব্যাংককেই ইসলামিক রূপ দান করা। অর্থাৎ ব্যাংকের 
করা হত এবং জগতের মানুষকে এ জানিয়ে দেওয়া যেত যে, ইসলামী 
নীতির উপর আমল করলে এই এই উপকার সাধন হয়। বিশ্ববাসীকে এই 
ভরসা দেওয়া যেত যে, ইসলামী কানুনের উপর আমলের মাধ্যমেই মানব- 
জাতি সুখ-সমৃদ্ধি ও সফলতার পথে ধাবমান হতে পারে। হয়তো এঁ 
শ্রেণীর মানুষদের প্রচেষ্টা ঠিক এ ব্যক্তির মতই; যে চিনির ডিব্বার উপরে 
লিখে রাখে ‘এটা লবণের ডিব্বা ৷’ তার উদ্দেশ্য থাকে, যাতে পিঁপড়ের দল 
ধোকা খেয়ে চিনির কথা বুঝতে না পারে। কিন্তু ডিব্বার উপর পরিবর্তিত 
নাম দেখে পিঁপড়ে ধোকা খায় না। বরং তারা নিজেদের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় 
দ্বারা আসল ব্যাপার জেনে চিনি পর্যন্ত পৌছেই যায়। তদনুরূপ আপনি 
ব্যাংকের সুদের নাম যাই রাখুন না কেন; তার নাম ‘মুনাফা’ রাখুন অথবা 
‘বোনাস’ (B0n৷5) ‘লভ্যাংশ’ রাখুন অথবা ‘অনুগ্রহ’, নাম পরিবর্তনে 
বস্তুর আসলত্ব ও প্রকৃতত্ব পরিবর্তিত হয়ে যায় না। মুমিন নিজের ঈমানী 
অন্তর্দৃ ষ্টিতে তাকে সুদই বুঝবে । 

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! আপনাদের দৃষ্টি সম্মুখে এই পুস্তিকায় ব্যাংকের 
সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রামাণিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বাগ্রে 
কুরআন ও হাদীস থেকে সুদের অবৈধতা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর 
সুদ ও ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য এবং প্রাক ইসলামী জাহেলিয়াত যুগের 
সুদের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ইসলাম সুদকে 
ব্যাহত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সে পদ্ধতির কথা বড় 
চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পরে সুদের চারিত্রিক, 
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সামাজিক, আর্থ-সামাজিক তথা জীবন ও জীবিকা-নির্বাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন 
ক্ষতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 

অতঃপর কোম্পানী এবং তার লেন-দেন পদ্ধতি, ব্যাংক ও তার 
এতিহাসিক পটভূমিকা, ব্যাংকের শ্রেণীভেদ এবং তার বিভিন্ন ফাংশন 
প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর ব্যাংকের সর্বনাশিতা দেখানো 
হয়েছে। 

ঃপর ব্যাংকের সুদকে বৈধকারীদের দলীলসমূহকে 

সমালোচনামূলক বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে এবং হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিমায় সে 
সব দলীলের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। 

অতঃপর ব্যাংকের সুদ হারাম হওয়ার উপর বিভিন্ন কন্‌ফারেন্দ ও 
ফিক্হ একাডেমিতে সৰ্ব্ববাদিসম্মতিক্ৰমে যে রায় পাস হয়েছে তার সিদ্ধান্ত 
“নামা এবং এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে রায়দাতাদের নামের তালিকা 
পরিবেশিত হয়েছে । 

মিসরের এক মুফতী উক্ত সুদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে যে ফতোয়া 
একটি টিম মক্কা মুকারামায় একটি ইলমী বিবৃতি প্রকাশ ও প্রচার করেন, 
পরিশেষে ব্যাংকের বিকল্প ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হয়েছে। 

পর আলোচিত হয়েছে বীমার কথা । বীমার বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের মধ্য 
হতে ‘সোশল ও মিউচিউল ইনস্যুরেন্স' এর বৈধতার উপর মক্কায় যে 
সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার খসড়া পেশ করা হয়েছে; যাতে 
স্বাক্ষরকারী উলামাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত উলামাবৃন্দ সকল 
ধরনের ‘কমার্সিয়াল ইনশ্যুরেস’কে হারাম ঘোষণা করেছেন। 

আর সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে বীমার বিকল্প ব্যবস্থাও । 

অনুরূপ বিভিন্ন আলোচনার সাথে পুস্তিকাটি এখন আপনার হাতে । 
এই পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য হল, ব্যাংকের সুদের ব্যাপারে ইসলামী 
দৃষ্টিকোণের বিশদ ব্যাখ্যা; কারো সমালোচনা করা নয়। (ব্যাংকের সুদ 
বৈধকারীদের) বিভিন্ন দলীলসমূহকে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে যদি 
কোন ব্যক্তিত্বের সমালোচনা এসে পড়েছে, তবে তা ঠিক সেই পর্যায়ের; 
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যেমন আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম ইসমাঈল 
ss bl of GH IY Ll as UY Eh 

‘হক’ হল তীর চেয়েও অধিক প্রিয় । 

এর সাথে সাথে আমি সেই বন্ধু ও সঙ্গীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি 
যারা এই পুস্তিকার পাড়ুলিপি প্রস্তুত করার সময় বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ 
দিয়ে, বিভিন্ন বই-পুস্তক সংগ্রহ করে, হাওয়ালাসহ হাদীস উদ্ধৃত করে 
অথবা অন্য কোন প্রকার প্রয়োজনে আমার সহায়তা করেছেন। 

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাকে হক কথা 
বলতে, লিখতে এবং হক কথার তবলীগ ও প্রচার করতে তওফীক ও 
প্রেরণা দিন। 

এই নগণ্য আমল ও কর্মকে তার সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার অসীলা বানিয়ে 
নিন, এই পুস্তিকা দ্বারা মুসলিম জনগণকে উপকৃত করুন এবং তাদের জন্য 
হেদায়েতের অসীলা করুন, আর যাদের জীবন ভুল পথে পরিচালিত--- 
বিশেষ করে ব্যাংকের সুদের ব্যাপারে যারা ভুল রাস্তা অবলম্বন করেছে 
তাদেরকে সরল পথের দিকে ফিরে আসার তওফীক দান করুন আমীন। 

এই পুস্তিকা পাঠ করার পর যদি একটি মুসলিম ভাইও ব্যাংকের সুদ 
খাওয়া থেকে তওবা করার তওফীক লাভ করেন তাহলে আমরা জানব যে, 
আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে। আর প্রকৃত হেদায়েতের মালিক আল্লাহ । 

তিনিই প্রার্থনা শ্রবণ ও মঞ্জুরকারী । 


de Ls ls EN 0p S33 dF Ll od SB lis ly 
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ইসলাম ও মুসলিমদের খাদেম 
মুশ্তাক আহমদ কারীমী 
তারীখ ২৩/৩/ ১৯৯৭ ঈসায়ী 
রবিবার ১৪/১১/১৪১৭হিঃ 
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সূদের অবৈধতা 


আল্লাহ তাআলা সুদকে সর্বতোভাবে কঠোররূপে হারাম গণ্য করেছেন 
এবং সুদখোরদের বিরুদ্ধে তিনি ও তার রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে মানবজাতিকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। 

তিনি বলেন, ৪ 


ES BLU G2 BLD DUET Ae 


9, 
৫ Hew La ew ৪০-০ | ইৰ । 1-072 ০7 8।ৰ Los 
Sl A255 2 52 5 AE LES 21 SS (VA) Goat: 


(LE NG S215 3 A Sb LDS 1S 

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (লোকদের 
নিকট) তোমাদের সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও--- যদি তোমরা 
ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা এরূপ না কর (সুদ না ছাড়) তবে 
আল্লাহ ও তীর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা কবুল করে নাও । কিন্তু 
যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই । তোমরা 
কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না ।** 

al fe 21 ES Of pl ls j2 Og by 

“সুদ (পাপের দিক থেকে) ৭০ প্রকার । এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট 
(পাপের) সুদ হল মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা! (অর্থাৎ সুদ খাওয়ার গোনাহ 
মায়ের সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে ৭০ গুণ বেশী ।)** 

5) SDE Ks op Sl Ls Sl as P23 dxf ASL Ly 232 

অর্থাৎ “জেনে শুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়ার গোনাহ 
আল্লাহর নিকট ৩৬ বার ব্যভিচার করার চেয়েও বড় ।””* 


{ 


'* (সূরা বাক্বারাহ ২৭৮ ২৭৯ আয়াত) 
'5 (ইবনে মাজাহ ২২৭৪ নং, হাকেম ২/৩৭, মিশকাত ২৪৬ পৃঃ) 
"৪ (মুসনাদে আহমদ ৫/২২৫, দারাকুত্বনী ২৯৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩৩ নং, মিশকাত ২৪৬ পৃঃ) 
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আল্লাহ তাআলা বলেন, ৪ 
LESS MLA US VSL NUM GHKL Gly 


5 Lp Be dl SLUG LL DE od Ss SEs 
{555 Edd 

অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই অবস্থায় উঠবে যে 
অবস্থা হয় একজন শয়তান (জিন) পাওয়া লোকের । তাদের উক্তরূপ 
হাশর হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতই! অথচ 
আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম । সূরা 
বাক্বারাহ ২৭৫ আয়াত) 

lye 02 TUB) AALS ASS 3 AS poy LIST EB dt lS) OA 

অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল প্রন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং 
তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, “ওরা সকলেই 
সমান” (মুসলিম ১৫৯৭নং মিশকাত ২৪৪ পৃঃ) 

প্রিয় ভাই মুসলিম! 

এবার চিন্তার বিষয় এই যে, সেটা কি এমন জিনিস যার ব্যাপারে এত 
বড় ধমক ও তিরস্কার শুনানো হয়েছে। তার প্রকৃতত্ব কি? তা কোন্‌ কোন্‌ 
ক্ষেত্রে ও জিনিসে হয়ে থাকে? তা এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি? 
জাহেলিয়াতের যুগে কি কি প্রকার সুদী কারবার হত; যা কুরআন ও 
সুন্নাহতে নিষিদ্ধ হয়েছে? এ সকল বিষয়ে অবগত হওয়া একান্ত জরুরী; 
যাতে মুসলিম সে সব থেকে দূরে থাকতে পারে। 


‘সূদ’ এর সংজ্ঞার্থ 
কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদকে (4১) ‘রিবা’ বলা হয়। এই 
শব্দের মূল ধাতু হল (50) যার আভিধানিক অর্থ হল, বাড়, বৃদ্ধি, 
আধিক্য, স্কীতি প্রভৃতি । ৮০ অৰ্থাৎ বেড়েছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে। &৷ ১ 
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অর্থাৎ ছাতু ঘোলার পর ফেঁপে উঠেছে। ১০2 2 ১ অর্থাৎ সে তার 
কোলে প্ৰতিপালিত (বড়) হয়েছে। :৷ ৮১! সে জিনিসটাকে 
বাড়িয়েছে ইত্যাদি অর্থ অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। 

কুরআন মাজীদেও উক্ত শব্দ “বৃদ্ধি'র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেন, $ 

{EEL 335 by 

অর্থাৎ, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাহকে বৃদ্ধি দেন।** 

শরীয়তের ফিক্হবিদ্দের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা হল, 

PF BUG oda Hy Of HE cr Umsbeadl SAS 1 5305 2 

অর্থাৎ, একই শ্ৰেণীভুক্ত দুটি জিনিসের পরস্পর আদান-প্রদান করার 
সময় একজনের অপরজনের নিকট এমন বেশী নেওয়া যাতে এ বেশী 
অংশের বিনিময়ে কোন জিনিস থাকে না। (আল বুনুকুল ইসলামিয়্যাহ বাইনান 
নাযারিয়্যাতি অত্তাত্বীক্‌ ৪8 পৃঃ) 

ফতোয়া আলামগীরীতে সুদের নিম্নরূপ সংজ্ঞা করা হয়েছে; 

‘di be pj 3 PF UE YI dL 2 or bs by 

অর্থাৎ, এক মালের বদলে অন্য মালের আদান-প্রদানকালে সেই 
অতিরিক্ত (নেওয়া) মালকে সুদ বলা হয়; যার কোন বিনিমেয় থাকেনা । 

হেদায়াতে সুদের সংজ্ঞা এইভাবে করা হয়েছে; 
45 b 5 258 oF JE Ao godt S cmdlcdl mH Grmdl Ad 2 bp 

অর্থাৎ, লেন-দেন করার সময় সেই অতিরিক্ত মালকে সুদ বলা হয়; যা 
কোন একপক্ষ শর্ত অনুসারে কোন বিনিময় ছাড়াই লাভ করে থাকে। 

বুঝা এই গেল যে, মূল থেকে যে পরিমাণ অংশ বেশী নেওয়া বা 
দেওয়া হবে সেটাকেই সুদ বলা হবে। সুতরাং সুদের সংজ্ঞা হল এইরূপ; 
“খাণে দেওয়া মূল অর্থের চেয়ে সময়ের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত অর্থ শর্ত ও 
নির্দিষ্টর্ূপে নেওয়া হয় তার নাম হল সুদ ।” 


'! (সূরা বাক্বারাহ ২৭৬ আয়াত) 
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মূল অর্থ থেকে কিছু বৃদ্ধি, সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে বৃদ্ধির পরিমাণ 
নির্ধারণ এবং এই লেন-দেনে বৃদ্ধি শর্ত হওয়া---এই তিন উপাদানে গঠিত 
বস্তুর নাম সুদ হবে। আর প্রত্যেক সেই খণের আদান-প্রদান যার মধ্যে 
উক্ত তিন প্রকার উপাদান পাওয়া যাবে তাকে সুদী আদান-প্রদান বা 
কারবার বলা হবে। এখানে দেখার বিষয় এ নয় যে, সে খণ ব্যবসার জন্য 
নেওয়া হয়েছে অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যে 
নেওয়া হয়েছে। এবং সেই খণ-গ্রহীতা ব্যক্তি গরীব নাকি ধনী, কোম্পানী 
নাকি সরকার । সে যাই হোক না কেন অনুরূপ ঝণের কারবার সুদের 


কারবার । 
জাহেলিয়াতের সুদ 


এবারে আসুন, আমরা দেখি, জাহেলিয়াতের সুদ কেমন ছিল; যে 
সুদের অবৈধতার উপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে 
ব্যাপারে নবী গু: এর রয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা । 

জাহেলিয়াতের যুগে কারবারের যে পদ্ধতিকে ‘রিবা’ বা সুদ বলা হত 
তার বিভিন্ন ধরন একাধিক বর্ণনায় পাওয়া যায় । 

কারবারের একটি ধরন এরূপ ছিল; 
এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন মাল বিক্রয় করত এবং দাম 
মিটাবার জন্য একটি সময় নির্ধারিত করত । এবারে সেই নির্দিষ্ট সময় ও 
মেয়াদ পূরণ হওয়ার পর যদি ক্রেতার নিকট দাম মিটাবার মত অর্থ না 
হত, তাহলে বিক্রেতা তার (ক্রেতার) উপর অতিরিক্ত অর্থ চাপিয়ে দিত 
এবং (দাম মিটাবার) সময় আরো বাড়িয়ে দিত ।”*” 

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘জাহেলিয়াতের সুদ এই ছিল যে, এক 
ব্যক্তি কারো নিকট খণ করত এবং বলত, যদি তুমি আমাকে খণ 
পরিশোধে এতটা সময় দাও, তাহলে আমি তোমাকে এত এত বেশী 
দেব’ 


1৪ (তাফসীর ইবনে জারীর ৩/৬২) 
'? (এ ৩/৬২) 
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আবু বাকার জাসসাস (রাহিমাহুল্লাহ)-এর প্ৰতিপাদন অনুসারে 
জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত সুদ ছিল এই যে, ‘তারা একে অন্যের নিকট 
খণ গ্রহণ করত এবং আপোসে এই চুক্তি করে নিত যে, এত সময় (খণ 
রাখলে) আসল ছাড়া আরো এত টাকা বাড়তি আদায় করতে হবে!’ 
(আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড) 
লোকেদের মধ্যে এই রীতি ছিল যে, ‘এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য টাকা ধার দিত, অতঃপর সে তার (খণগ্রহীতার) নিকট 
থেকে মাসিক হারে সুদ হিসাবে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ওসুল করত । এর পর 
যখন খণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়কাল শেষ হয়ে যেত, তখন খণগ্রহীতার 
নিকট থেকে আসল টাকা চাওয়া হত। সে সময় পরিশোধ করতে না 
পারলে তাকে পুনরায় অতিরিক্ত সময় অবকাশ দেওয়া হত এবং সেই সঙ্গে 
সুদের পরিমাণও দেওয়া হত বাড়িয়ে । (তফসীরে কাবীর ২/৩৫১) 

উপরে উল্লিখিত সুদের সংজ্ঞার্থ এবং জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত সুদী 
কারবার নিয়ে যদি একটু চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, 
বর্তমান যুগে ব্যাংকসমূহে যে সুদী কারবার চলছে, তা হুবহু জাহেলিয়াত 
যুগে প্রচলিত সুদী কারবার সমূহের অন্যতম; যার অবৈধতার ব্যাপারে 
সারা মুসলিম উম্মাহ একমত ।* 

জাহেলিয়াত যুগে উক্ত প্রকার সুদী কারবার প্রচলিত ছিল। যাকে 
আরববাসিগণ সুদ বলত । সেই কারবারকেই কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা 
করা হয়েছে। কিন্তু তারা উক্ত সুদী কারবারকে ব্যবসার মত বৈধ ও জায়েয 
মনে করত; যেমন বর্তমান জাহেলিয়াত যুগেও তাই মনে করা হয় । 

ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, ব্যবসার ফলে মুলধনে 
যে অতিরিক্ত অর্থ বৃদ্ধি পায় সেই অর্থ এ অর্থ থেকে ভিন্নতর যা সূদী 
কারবারে বৃদ্ধি পায়। প্রথম প্রকার অতিরিক্ত অর্থ হালাল । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় 
প্রকার অতিরিক্ত অর্থ হারাম । 


2 জাহেলিয়াতের যুগেও যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সুদের উপর খাণ নেওয়া-দেওয়া হত, তা বিশেষভাবে 
প্রতিপাদিত করেছেন মওলানা মওদূদী । দেখুন, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ১৭২-১৮০ পৃঃ, আরো দেখুন, 
ডক্টর ইউসূফ কারযবীর ফাওয়াইদুল বুনুক ৩০-৩১ পৃঃ - অনুবাদক । 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


26 ব্যাংকের সুদ কি হালাল? 


আল্লাহ তাআলা জাহেলিয়াত যুগের এ লোকদের ধারণাকে খন্ডন করে 
বলেন, ৪ 

{NS EAM FS LD Be EASING BL WS) 

অর্থাৎ তা এই জন্য যে, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতই । অথচ 
আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম । সূরা 
বাৰ্বারাহ ২৭৫ আয়াত) এ ব্যাপারে মুসলিমের জন্য আবশ্যক এই যে, সে ব্যবসা 
এবং সুদী কারবারের মধ্যে পার্থক্য জানবে, সুদের বৈশিষ্ট্য চিনবে এবং 
তার সর্বনাশিতার ব্যাপারে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করবে । তাহলেই সে জানতে 
পারবে, ইসলাম কোন্‌ ভিত্তিতে তা হারাম নিরূপণ করেছে। 


ব্যবসা এবং সুদের মধ্যে পার্থক্য 
ব্যবসা বা ক্রয়-বিক্রয় এই যে, বিক্রেতা কোন জিনিসকে বিক্রয় করার 
জন্য পেশ করে। বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে সেই জিনিসের দাম কত তা 
নির্দিষ্ট ও নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সেই দাম বা মুল্যের বিনিময়ে ক্রেতা 
সেই জিনিসটাকে বিক্রেতার নিকট থেকে গ্রহণ করে। 

পক্ষান্তরে সুদ এই যে, কোন ব্যক্তি তার মূলধন কোন অপর এক 
ব্যক্তিকে ধার দেয় এবং এই শর্ত আরোপ করে যে, ‘এত সময়ের মধ্যে 
আসলের উপর এত টাকা বেশী নেব ।’ আসল টাকা ছাড়া এ বাড়তি টাকার 
নামই হল সুদ । যা কোন জিনিসের মূল্য নয় বরং তা হল কেবল (খণ 
গ্রহীতাকে তার খণ পরিশোধে) কিছু সময় ও অবকাশ দেওয়ার বিনিময় । 

অতএব ব্যবসা এবং সুদ এই উভয় প্রকার লেন-দেন নিয়ে একটু চিন্তা- 
ভাবনার পর নিম্নোক্ত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়ঃ- 

১- ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই মুনাফা বিনিময় সমানভাবে 
হয়ে থাকে; কারণ ক্রেতা এ ক্রীত বস্তু বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রয় করে 
তার দ্বারা উপকৃত হয়। এবং বিক্রেতাও তার সেই শ্রম, বুদ্ধি এবং সময়ের 
মূল্য গ্রহণ করে; যা সে ক্রেতার জন্য এ জিনিস প্রস্তুত ও সরবরাহ করার পথে 
ব্যয় করেছে। 
না। সুদগ্রহীতা তো এক নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ নিয়ে নেয়; ফলে সে 
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নিশ্চিতরূপে উপকৃত হয়। কিন্তু সুদদাতার জন্য কেবল (ঝণ পরিশোধে) 
অবকাশ মিলে; যাতে সে উপকৃত হয় কি না তা অনিশ্চিত । কারণ খাণ 
গ্রহীতা যদি ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন বা অভাব মিটাবার উদ্দেশ্যে ঝণ গ্রহণ করে 
থাকে তবে নিঃসন্দেহে এ অবকাশ অপকারী। আর যদি সে ব্যবসা করার 
জন্য নিয়ে থাকে, তাহলে অবকাশে যেমন তার উপকার বা লাভ হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে তেমনি আছে অপকার বা ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা । কিন্তু 
খণদাতা সর্বাবস্থায় তার মুনাফার (সুদের) একটা নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে 
থাকে; তাতে খাণগ্রহীতার কারবারে লাভ হোক চাই না হোক । সুতরাং এ 
কথা স্পষ্ট হল যে, সুদী কারবার কেবল একপক্ষের লাভ এবং অপর 
পক্ষের ক্ষতি, অথবা একপক্ষের নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট লাভ এবং অপর পক্ষের 
অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট লাভের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। 

২- ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যত 
পরিমাণেই লাভ গ্রহণ করুক না কেন, গ্রহণ করে সে মাত্র একবার । 
বারংবার মুনাফা বা সূদ গ্রহণ করতে থাকে এবং সময়ের গতি (লম্বা হয়ে) 
বাড়ার সাথে সাথে তার সুদের অঙ্কও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। খণগ্রহীতা এ অর্থ 
দ্বারা যতই উপকৃত হোক না কেন, তার এ উপকার এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ । কিন্তু এর বিপরীত পক্ষে খণদাতা যে উপকার ও লাভ অর্জন 
করে থাকে, তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই । 

৩- ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায় পণ্য-দ্রব্য ও তার মূল্য বিনিময় হওয়ার 
সাথে সাথেই আদান-প্রদানের ব্যাপার শেষ হয়ে যায়। এর পরে ক্রেতা 
স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে এবং বিক্রেতাকে কোন জিনিস ফেরৎ দিতে (বা নতুন 
ভাবে দিতে) হয় না। পক্ষান্তরে সুদী কারবারে খণগ্রহীতা টাকা নিয়ে খরচ 
করে ফেলে । অতঃপর সেই খরচ-করা টাকা যোগাড় করে বাড়তি সুদ-সহ 
ফেরৎ দিতে হয় । 

8- ক্রয়-বিক্ৰয়ের ব্যাপারে মানুষ নিজের মেহনত ও বুদ্ধি ব্যয় করে 
এবং তারই পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সুদী কারবারে সুদখোর 
কেবলমাত্র তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল দিয়ে বিনা মেহনত ও কষ্টে 
অপরের কামাই ও উপার্জনে অংশীদার হয়ে বসে । 
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এছাড়া সুদ মানুষের মাঝে কাপর্ণ্য, স্বার্থপরতা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, 
নির্দয়তা, অর্থলোলুপতা ও ধনপূজার মত প্রভৃতি গুণ সৃষ্টি করে। দুই 
জাতির মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ আনয়ন করে। জাতির ব্যক্তিবর্গের মাঝে 
সহানুভূতি ও পরস্পরকে সহায়তা করার নৈতিক সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন করে 
ফেলে । সমাজের ধন-দৌলতের স্বাধীন আবর্তনকে ব্যাহত করে, বরং এ 
ধন-সম্পদের গতিমুখ নির্ধনদের নিকট থেকে ধনপতিদের দিকে ফিরিয়ে 
দেয়। যার ফলশ্রুতিতে জনসাধারণের মালধন গুটিয়ে কেবল একশ্রেণীর 
নিকট গিয়ে একত্রিত ও স্তপীকৃত হতে থাকে। পরিশেষে তা পুরো 
সমাজেরই ধৃংস ও বরবাদের কারণ হয়ে দাড়ায়। আর এসব তিক্ত- 
অভিজ্ঞতার কথা জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতি বিষয়ে দূরদর্শীদের নিকট 
অবশ্যই অবিদিত নয়। সুদের এ সকল মন্দ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই 
অনস্বীকাৰ্য । 


সুদ ও ভাড়া বা মজুরীর মাঝে পার্থক্য 

আমরা প্রথমেই একথা আলোচনা করেছি যে, সুদ অতিরিক্ত ও বাড়তি 
পরিবর্ত বা অর্থ ।’ আর ভাড়া বলে (সাময়িক ব্যবহারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট 
কালান্তরে দেয় অর্থ । অর্থাৎ) সেই নির্দিষ্ট মুনাফার মূল্যকে ভাড়া বলা হয়, 
যার উপর উভয়পক্ষ (ভাড়াদাতা ও গ্রহীতা) আপোসে চুক্তি করে নেয় । বুঝা 
গেল যে, মজুরী বা ভাড়া এবং মুনাফা (উপকার লাভ) এর মাঝে রয়েছে 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক । আল্লামা ইবনে কুদামা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ইজারাহ’ 
‘আজ্র’ মূলধাতু থেকে উৎপত্তি । যার অর্থ হল বিনিময় বা পরিবর্ত । এই 
অর্থেই সওয়াব বা নেকীকে ‘আজ্র’ বলা হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা 
বান্দাকে তার আনুগত্যের বিনিময়ে বদলা বা মজুরী দান করেন। 

এ থেকে পরিষ্কার হল যে, মজুরী বা ভাড়া সেই বিনিমেয় অর্থকে বলা 
হয়, যা বৈধ মুনাফা বা উপকার লাভের পরিবর্তে দেওয়া হয়। অবশ্য সে 
মুনাফা বা উপকার কোন ব্যক্তির সেবা বা পরিশ্রমের মাধ্যমে লাভ হবে 
অথবা এমন কোন ভোগ্য বা ব্যবহার্য জিনিসের মাধ্যমে লাভ হতে পারে যা 
ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া সম্ভব; পরস্ত ব্যবহারের পর এ জিনিসের 
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আসল অবশ্যই বাকী থেকে যায়। এই দ্বিতীয় অর্থ থেকেই গৃহীত হয়েছে 
সুদকে বৈধ করার মতবাদ । এর সমর্থকরা এইভাবে প্রমাণ করে যে, সুদ 
হল খাণগ্রহীতাকে দেওয়া টাকার ভাড়া, যে টাকা দ্বারা সে মুনাফা বা 
উপকার লাভ করে থাকে । 

(অতএব বাড়ি বা অন্য কিছু ভাড়া দিয়ে যেমন তার ভাড়া বা কেরায়া 
খাওয়া বৈধ অনুরূপ টাকা খাটিয়ে তার সুদ গ্রহণও বৈধ ।) সুতরাং সুদ ও 
ভাড়ার মাঝে নীতিগত পার্থক্য জানা আবশ্যিক । নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে 
সুদ ভাড়া বা মজুরী থেকে যে স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট হয়ে যায়। 

১- মজুরী বা ভাড়া এবং সুদী খণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটির 
ক্ষেত্রে খণদাতা ও খাণগ্রহীতার কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তাতে থাকে 
মজুর ও যে মজুর খাটায় এই উভয়েই সম্পর্ক । অনুরূপ মজুরী এবং 
বাণিজ্যিক সুদের মাঝে পার্থক্য এটাও যে, মজুরীতে দু'টি মালের পরস্পর 
বিনিময় হয় না; বরং তাতে মাল অর্থাৎ মজুরী ও কাজ তথা মুনাফা বা 
উপকার বিনিময় হয়। (পক্ষান্তরে সুদে হয় মাল দিয়ে মালের বিনিময় ৷) 

২- কোন জিনিস ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া এবং তার জন্য ভাড়া 
দেওয়ার শর্ত হল এই যে, ব্যবহার করার পর তার মূল ও আসল যেন নষ্ট 
হয়ে না যায়। যেমন আলোর জন্য মোমবাতি ভাড়া দেওয়া এবং তার উপর 
ভাড়া নেওয়া বৈধ নয়। আর দেওয়া টাকার মূল বা আসল (উপাদান) ঝণে 
অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য তার মূল্য অবশিষ্ট থাকে কিন্তু তার আসল 
(উপাদান) নষ্ট হয়ে যায়।* 


আমানত ও গচ্ছিত ধন 
ফিক্হবিদগণ £ ৷ ‘ঈদা’ শব্দের সংজ্ঞা এরূপ করেছেন, 
AL Bo de ml LAs 
অর্থাৎ নিজের মাল হিফাযতে রাখার উদ্দেশ্যে অপরকে ভারার্পণ করা । 
আর 45 (আমানত) সেই মালকে বলা হয় যা আমানতদারের 
নিকট (গচ্ছিত) রাখা হয়। বর্তমান কালের ব্যাংকে ডিপোজিট্‌ রাখা টাকা 


*! (বুনুক তিজারিয়্যাহ বিদুনি রিবা ১৬১-১৬৩ পৃঃ দ্রঃ) 
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শরয়ী অর্থে আমানত এই হিসাবে বলা হয় যে, ব্যাংকে টাকা জমাকর্তা এই 
উদ্দেশ্যে জমা করে, যাতে তার টাকা হিফাযতে থাকে এবং প্রয়োজন 
সময়ে তা চাইবা মাত্র ফিরে পাওয়া যায় । 

কিন্তু তা আমানত বললেও ব্যাংক তা ব্যবহার করে এবং নিজের 
অন্যান্য টাকার সাথে মিলিয়ে মুনাফা অর্জন করে; যা এক প্রকার 
তাসার্রকফ । আর এই তাসার্রুকফের কারণেই আমানত তার শরয়ী অর্থ থেকে 
বের হয়ে যায় এবং খণ বা ‘লোন্‌’এর পজিশনে অবস্থান্তরিত হয়। কারণ 
খণগ্রহীতার জন্য তার খণে গৃহীত অর্থে তাসার্রফ করায় অধিকার আছে। 
যেমন সে অর্থ তার নিকট কোন প্রকারে নষ্ট হয়ে গেলেও সে তা আদায়ের 
জামিন থাকে । 

সুতরাং বুঝা গেল যে, আমানতকে খণে পরিবর্তিত করা বৈধ । যেমন 
করতেন যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহ আনহু) । তীর নিকট যখন 
‘আমানত নয়, বরং ধার হিসাবে আমি রেখে নিচ্ছি। কারণ এ মাল নষ্ট 
হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি ।’*২ 

সহীহুল বুখারী উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু 
আনহু) আমানতের অর্থকে খণে পরিবর্তন করে নিতেন। আর তীর এই 
কর্মের উপর কোন সাহাবীও কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নি। 
কারণ তিনি এ মালওয়ালার অনুমতিক্রমেই সেই মাল বিনিয়োগ করে বৃদ্ধি 
করতেন। 

বলাই বাহুল্য যে, ব্যাংকও টাকা আমানতকারীদের পুঁজি নিয়ে এ 
একই ধরনের আচরণ করে থাকে ।** 

আল্লামা মুহাম্মদ আমীন শানঝ্টীত্বী বলেন, ‘ফিক্হ বিদ্গণের নিকট 
আমানত রাখার অর্থ হল, মাল হিফাযত ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য কোন 
অপর ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানিয়ে (দায়িত্বভার) দেওয়া । এবারে 
মালওয়ালার তরফ থেকে যদি এ প্রতিনিধির জন্য তা ব্যবহার করার 
অনুমতি থাকে, তবে তার দুই অবস্থা হতে পারে; 


(বুখারী, কিতাবু ফারযিল খুমুস, হাদীস নং ৩১২৯) 
3 (বুনুক তিজারিয়্যাহ বিদুনি রিবা ১৮৪-১৮৫ পৃঃ) 
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প্রথমতঃ এই যে, ব্যবহারের ফলে এ মালের আসল (উপাদান) নষ্ট 
হয়ে যায়। এবং দ্বিতীয়তঃ এই যে, ব্যবহারের ফলে এ মালের আসল 
(উপাদান) নষ্ট হয়ে যায় না । সুতরাং ব্যবহারের ফলে যদি মালের আসল 
(উপাদান) নষ্ট না হয়, তবে তাকে *:_০ (বা সাময়িক ব্যবহার করতে) 
ধার বলে পক্ষান্তরে যদি ব্যবহারের কারণে তার মূল (উপাদান) নষ্ট হয়ে 
যায়; যেমন টাকা পয়সা ইত্যাদি, তাহলে এই অবস্থায় প্রতিনিধির নিকট 
রাখা এ আমানতের মাল কর্জ বা খণে পরিবর্তিত হয়ে যায় । 

অতএব ব্যাংকে জমা রাখা আমানত যে খণে দেওয়া টাকায় পরিণত 
হয়ে যায় তা পরিষ্কার হল । আর একথাও স্পষ্ট হল যে, আমানত ছাড়া যে 
অতিরিক্ত টাকা ব্যাংক জমাকর্তাকে দেয়, তা সূদ রূপে পরিগণিত ।'* 

এবারে আমরা পাঠকের খিদমতে এখানে ‘খণ’ কাকে বলে? খণের 
সংজ্ঞার্থ কি? এবং খণ কোন্‌ উদ্দেশ্যে নেওয়া-দেওয়া হয় তা পেশ করব । 
যাতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও পরিচিতি লাভ সম্ভব হয়। 


খণের সংজ্ঞা 
খণের নিম্নরূপ সংজ্ঞা করা হয়েছে, 
Ady 3250 ei Ol de 3S 

অর্থাৎ এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে কোন মাল (ধার) দেওয়া, যাতে সে 
(বর্তমানে) নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং পরে সে তার এ (দেনার) 
পরিবর্ত ফিরিয়ে দেয় । 

কর্জ বা খণ লেন-দেন করার সময় খাণের নির্দিষ্ট পরিমাণ, তার গুণ 
ও বৈশিষ্ট্য (কোয়ানটিটি ও কোয়ালিটি) জেনে রাখা একান্ত জরুরী । 

সমাজের মানুষের সুবিধার্থে ইসলামী শরীয়তে কর্জ নেওয়া-দেওয়াকে 
বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু এ খণ ব্যবস্থা অর্থ উপার্জনের কোন প্রকার 
অসীলা বা উপায় বলে বিবেচিত নয় এবং নিজের মাল বৃদ্ধি করার 
পথসমূহের মধ্যে কোন (বৈধ) পথও নয়। তাই তো খণ দেওয়ার পর 
খণগ্রহীতাকে কেবল সেই পরিমাণ মালই পরিশোধ করতে হয় যে পরিমাণ 


* (দিরাসাহ শারইয়্যাহ ২৭১-২৭২ পৃঃ) 
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মাল সে খণদাতার নিকট থেকে গ্রহণ করেছে। নতুবা তাকে এ নেওয়া 
মালের অনুরূপ মাল ফেরৎ দিতে হয়। তার চেয়ে অধিক মাল কোনক্রমেই 
ফেরৎ দিতে হয় না। 

কারণ ফিক্্‌হের নীতিগত আইন এই যে, 

+4) 3 bs 2 PBI 

অর্থাৎ, যে খণ কোন প্রকার মুনাফা আনয়ন করে তা (এ মুনাফা) সুদ 
বলে গণ্য । 

তবে হ্যা, ঝণের উপর এ মুনাফা কেবল তখনই খণদাতার জন্য 
হারাম ও সুদ বলে বিবেচিত হবে, যখন খণ দেওয়ার সাথে এ মুনাফা 
দেওয়ার শর্ত ও চুক্তি আরোপ করা হবে। অথবা এমন দেওয়া-নেওয়া 
তাদের মাঝে পরিচিত থাকবে।** 

নচেৎ যদি খণের উপর এ মুনাফার শর্ত আরোপ করা না হয় অথবা 
তাদের মাঝে এরূপ লেনদেন পরিচিত না হয়, তাহলে খণগ্রহীতা 
খণদাতাকে তার খণ পরিশোধের সময় সুন্দর ব্যবহারে উদ্ধুদ্ধ হয়ে নেওয়া 
বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু প্রদান করতে পারে। 

আবু রাফে’ (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল হর এক ব্যক্তির 
নিকট থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর তীর নিকট 
যখন সদকার উট এল, তখন তিনি এ লোকটির উটের বাচ্চা পরিশোধ 
করতে আমাকে আদেশ করলেন। আমি বললাম, ‘উটগুলোর মধ্যে 
সবগুলোই বড় বড় উট, উটের কোন বাচ্চা ওদের মধ্যে নেই !” 

Losi Sis SOS Ub oll 4b 

অর্থাৎ, এ বড় উটই দিয়ে দাও । কারণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি 

শ্ৰেষ্ঠ যে (খাণ) পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম ।”** 


*5 অর্থাৎ খণ নিলে অতিরিক্ত দিতে হয় তা তাদের মাঝে প্রচলিত থাকলে নতুনভাবে শর্ত আরোপ 
না করলেও সুদ বলে গণ্য । তদনুরূপ খণ দেওয়ার পর খণগ্রহীতার তরফ থেকে বিভিন্ন হাদিয়া 
উপঢৌকন, উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করাও সুদের পর্যায়ভুক্ত। 

*6 (মুসলিম ৫/৪৫, হাদীস নং ১৬০০, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী আবু হুরাইরা কর্তৃক বিভিন্নসূত্রে বিভিন্ন 
জায়গায় বর্ণনা করেছেন, দেখুন, বুখারী ৩য় খন্ড ২৫৩ পৃঃ, হাদীস নং ২৩০৫, মুসলিম ১৬০১ নং) 
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কর্জ ও খণের উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, 
ব্যাংক সুদের উপর যে খণ দেয় ও নেয় তা অবৈধ । সুতরাং আবশ্যক হল 
(ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকরণ এবং) ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক 
লোকেদের সুবিধার্থে বিনা সুদে খণ প্রদান । (আল বুনুকুল ইসলামিয়্যাহ বাইনান 
নাযারিয়্যাতি অত্তাত্ববীক্‌ ১১৭পৃঃ) 


সূদ প্রতিহত করার বিভিন্ন পদ্ধতি 

ইসলাম যখন কোন বস্তুকে হারাম ঘোষণা করে, তখন সেই বস্তুর 
কাছে পৌছে দেয় এমন সকল প্রকার রাস্তা উপায়, উপকরণ, অসীলা ও 
ছিদ্রপথকেও এক সঙ্গে বন্ধ করে দেয় । বরং যে স্থান হতে সেই বস্তুর প্রতি 
যাওয়ার জন্য উদ্যোগ শুরু হয় সেই স্থানেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে 
দেয় । যাতে মানুষ তার নিকটেও পৌছতে না পারে। 

বলা বাহুল্য, ইসলাম প্রত্যেক সেই জিনিসকে হারাম ও নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করেছে যা মুসলিমকে সূদ পর্যন্ত পৌছে দেয় এবং যা সূদের 
অসীলা ও ছিদ্রপথ । আমরা নিম্নে এমন কয়েকটি জিনিস নিয়ে আলোচনা 
করব যাকে সূদের উপায় ও পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম নিষিদ্ধ বর্ণনা 
করেছেঃ- 
১- রিবাল ফায্লঃ 

একই শ্ৰেণীভুক্ত দুটি জিনিসের হাতে-হাতে লেন-দেনের সময় অথবা 
দুই শ্ৰেণীভুক্ত দুটি জিনিসের ধারে লেন-দেনের সময় যে অতিরিক্ত ও 
বাড়তি অংশ নেওয়া-দেওয়া হয় তাকে ‘রিবাল ফাষয্ল’ বলা হয় । 

সেই সকল প্রকার বস্তু রিবাল ফাযলের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে, যাতে 
সেই কারণ পাওয়া যায় যা নবী করীম গ্র কর্তৃক বর্ণিত ছয়টি জিনিসে 
পাওয়া যায় । আর ছয়টি জিনিস হল, সোনা, চাঁদি, গম, যব, খেজুর এবং 
লবণ । 

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেন, ‘ইসলাম সূদের পথ বন্ধ করার 
জন্যই রিবাল ফায্লকে হারাম চিহ্নিত করেছে। কারণ এতে খাণ ভিত্তিক 
সুদ খাওয়ার আশঙ্কা বর্তমান । আর তা এই জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি 
এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করবে, তখন ধীরে ধীরে 
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নগদ কারবার অতিক্রম করে ধারেও এ রূপ কারবার শুরু করতে প্রয়াস 
পাবে; যাকে মহাজনী (খণী) কারবার বলা হয়। আর উক্ত কারবার 
সূদখোরীর একান্ত নিকটতম অসীলা । এই জন্যই যুক্তির নিক্তিতে সমীচীন 
এটাই ছিল যে, সুদের সকল দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হোক এবং এক 
নিষিদ্ধ করা হোক । আর এ যুক্তি বিবেকের কষ্টিপাথরেও যথার্থ; যার ফলে 
ফাসাদ ও বিপত্তির সকল দুয়ার ও ছিদ্রপথ রুদ্ধ হয়ে যায় । 

আর এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বেচা-কেনার প্রয়োজন 
তখন পড়ে, যখন উভয় দিরহামের মধ্যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যগত কোন পার্থক্য 
বিদ্যমান থাকে; যেমন একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং অপরটি নিম্নশ্রেণীর 
অথবা একটি হালকা এবং অপরটি ভারী ইত্যাদি ।** 
রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এক হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম পর: বলেন, 
ly pdb dl) pad pcdly Hb 3 adh Lady AIL Al 
LS Lynd BLO ds CALS BG ln 1g sl ps sl pm fis es pL 

An 1 OU 13) ee 

অর্থাৎ, “সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের 
বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের 
সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। অবশ্য যখন উভয় বস্তুর শ্রেণী বা জাত 
বিভিন্ন হবে, তখন তোমরা তা যেভাবে (কমবেশী করে) ইচ্ছা বিক্রয় কর; 
তবে শর্ত হল, তা যেন হাতে হাতে নগদে হয়।” (মুসলিম, মিশকাত ২৮০৮ নং) 
সুতরাং বুঝা গেল যে, একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসকে একটিকে অপরের 
বিনিময়ে হাতে হাতে অথবা ধারে কমবেশী করে বেচা-কেনা হারাম। 
অবশ্য উভয় জিনিসের শ্রেণী ও জাত ভিন্ন ভিন্ন হলে নগদ ক্রয় বিক্রয় 
বৈধ । নচেৎ ধারে হলে তাও অবৈধ ।*” 


*! (ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৩০, তাহঝবীক আব্দুর রহমান অকীল) 
* অতএব দৃষ্টান্ত্বরূপ ৫ কেজি বীজ ধানের বিনিময়ে ৭ কেজি সাধারণ ধান, বেশী ওজনের পুরাতন 
সোনা বা রূপার অলঙ্কারের বিনিময়ে কম ওজনের নতুন অলঙ্কার দেওয়া-নেওয়া এ সুদের পর্যায়ভুক্ত। 
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সহায়তা করাঃ- 

সুদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম যে সব উপায় ও পদ্ধতি 
ব্যবহার করেছে তার মধ্যে এক পদ্ধতি এই যে, সুদকে যেমন হারাম ও 
অবৈধ ঘোষণা করেছে তেমনি তার সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতাকেও 
হারাম ও নিষিদ্ধ জারী করেছে। সুতরাং সূদ নেওয়া যেমন হারাম তেমনি 
দেওয়াও হারাম । (অবশ্য নিরুপায় অবস্থার কথা ভিন্ন ।) অনুরূপ প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য সেই কর্ম করাকেও হারাম বলা হয়েছে যে সব কর্মে বা 
কর্মক্ষেত্রে সুদী কারবার আছে। অতএব সুদী খাতা-পত্র লেখক, 
গোনাহরই ভাগী । 

এ কথা হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে এইরূপ এসেছেঃ 

2 8 I aaa Sy As hy Gt JST 8 di J CA 

অর্থাৎ, “আল্লাহর রসূল কর্ন সুদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং 
তার উভয় সাক্ষীকে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, ওরা (পাপে) 
সকলেই সমান ।”* 

এই অভিশাপ ও পাপে তারাও শামিল হবে, যারা তাদের বিল্ডিং, বাড়ি 
বা দোকান সুদীকারবারে জড়িত কোন ব্যক্তি, কোম্পানী অথবা সুদী 
ব্যাংককে ভাড়া দিয়ে থাকে। আর তারাও এর আওতাভুক্ত যারা অনুরূপ 
সুদী ব্যাংকে নিজেদের টাকা-পয়সা জমা রাখে---যদিও তারা সুদ নেয় না 
বা খায় না। (নিরুপায় অবস্থায় চোর-ডাকাতের ভয়ে ব্যাংকে টাকা রাখতেই হলে তার নির্দেশ ..... 
পৃষ্ঠায় দেখুন । ) 

৩- খণ দেওয়ার ফলে কোন প্রকার উপকার গ্রহণ করাঃ- 


সুতরাং এসব ক্ষেত্রে পুরাতন বিক্রয় করে তার দাম হাতে নিয়ে তারপর এ টাকা দিয়ে নতুন অলঙ্কার 
কেনা জরুরী । 

তদনুরূপ ২ কিলো গম দিয়ে ২ অথবা ১ কিলো চাল হাতে হাতে নগদ বেচা-কেনা বৈধ; ধারে 
নয়। সুতরাং ভাদ্রমাসে ১ কিলো গম দিয়ে পৌষমাসে ১ বা দেড় কিলো চাল নেওয়া উক্ত সুদ খাওয়ার 
পৰ্যায়ভুক্ত ৷---অনুবাদক 
*? (মুসলিম, মিশকাত ২৮০৭ নং) 
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সেই সমস্ত মুনাফা ও উপকার গ্রহণকেও হারাম ঘোষণা করেছেন, যা ঝণ 
দেওয়ার ফলে খণগ্রহীতার নিকট পেশ করা হয়ে থাকে। 

যেমন কোন উপহার-উপটৌকন অথবা বিনা মজুরীতে ঝণদাতার 
কোন কাজ করে দেওয়া প্রভৃতি (যদিও খণগ্রহীতা এ সবের মাধ্যমে 
উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার করতে চায়, তবুও খাণদাতার জন্য তা 
গ্রহণ করা বৈধ নয় ।) হাদীস শরীফে প্রিয় নবী রঃ বলেন, 
Ghd Vy a5 250 Lal se a3 jf ad) Sab bp Sw oH 13 
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অর্থাৎ, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (কাউকে) খণ দেয়। অতঃপর 
(খণগ্রহীতার তরফ থেকে) তাকে কোন উপঢৌকন দেওয়া হয় অথবা 
তাকে (খাণগ্রহীতা নিজের গাড়ি বা) সওয়ারীতে চড়িয়ে কোথাও পৌছিয়ে 
দিতে চায়, তবে সে যেন তার সওয়ারীতে না চড়ে এবং তার উপঢৌকনও 
গ্রহণ না করে। তবে হ্যা, যদি এরূপ সদ্ব্যবহার (উপঢৌকন আদান-প্রদান 
খণ দেওয়ার) পূর্ব থেকেই জারী থাকে তবে (তার পরে) অনুরূপ কিছু 
গ্রহণ করায় দোষ নেই ।”* 


20 (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৪৩২, মিশকাত ২৮৩১ নং) আলোচ্য হাদীসটি শায়খুল ইসলাম 
ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রভৃতির নিকট হাসান। কিন্তু আল্লামা আলবানীর নিকট যয়ীফ । অবশ্য ইবনে 
তাইমিয়্যাহ তার ফতোয়ায় এ হাদীসের সমর্থনে একাধিক আসার (সাহাবার উক্তি) পেশ করেছেন। 
পরিশেষে তিনি বলেছেন, ‘সুতরাং নবী প্রহর এবং তীর সাহাবাবর্গ ঝণদাতাকে খণপরিশোধের পূর্বে 
খাণগ্রহীতার হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এ হাদিয়া পেশ করার মতলব 
হল খণ পরিশোধের মেয়াদ পিছিয়ে দিতে বলা যদিও সে এর শর্ত আরোপ করে না এবং মুখে প্রকাশ 
করে সে কথা বলে না। সুতরাং এরূপ করা সেই ব্যক্তির অনুরূপ হবে, যে এক হাজার নিয়ে তার 
বিনিময়ে নগদ হাদিয়া ও বিলম্বিত এক হাজার ফেরৎ দেয় । আর এমন কাজ অবশ্যই সুদ । পক্ষান্তরে 
খাণ পরিশোধের সময়ে নেওয়া অর্থ থেকে উপহার হিসাবে কিছু বেশী দেওয়া এবং পরিশোধের পর 
খাণদাতাকে কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে (উপকারের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা) খণগ্রহীতার 
জন্য বৈধ । 

যেহেতু এতে সুদের অর্থ বর্তমান থাকে না৷’ আল্লামা আলবানী উক্ত উক্তির টিপ্পনীতে বলেন, 
‘অবশ্যই এটা ফকীহর কথা । তবে আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয় হল উক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থ ৷’ (আর তা 
যয়ীফ । দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফাহ ৩/৩০৩-৩০৭, হাদীস নং১১৬২, যয়ীফ ইবনে মাজাহ 
৫২৯নং, ইরওয়াউল গালীল ১৪০০ নং) এ মর্মে আবু বুরাইদা বিন আবু মূসা কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, 
আমি (ইরাক হতে) মদীনায় এলাম এবং আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত সাক্ষাৎ 
করলাম । অতঃপর (কথা প্রসঙ্গে) তিনি বললেন, ‘তুমি এমন এক দেশে আছ যেখানে সুদ ব্যাপক 
আকারে প্রচলিত। সুতরাং তুমি কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু খণ দিয়ে থাকলে সে যদি তোমাকে 
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উক্ত হাদীসে নবী করীম ক্রু্ন সেই মুনাফা ও উপকার গ্রহণ করতেও 
নিষেধ করেছেন যা খণ দেওয়ার কারণেই খণগ্রহীতা ঝণদাতার জন্য 
নিবেদন করতে চায় । 

৪- চাষাবাদ ও ক্রুয়-বিক্ৰয়ের কতক নিষিদ্ধ পদ্ধতি $- 

সুদের মূলোৎপাটন সাধন এবং তার সকল প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করার 
মানসে ইসলাম চাষাবাদ ও বেচা-কেনার কিছু পদ্ধতি ও রীতিকেও নিষিদ্ধ 
ও হারাম ঘোষণা করেছে। যেমন; 

ক- মুখাবারাহ ; ভাগচাষীকে জমি ভাগে চাষ করতে দিয়ে ফসলের 
নির্দিষ্ট অংশ মালিকের জন্য নির্ধারিত করে নেওয়া, জমি বা খেতের বিশেষ 
বিশেষ গাছ ও তার ফসল অথবা জমির বিশেষ কোন একটা দিক নিজের 
জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া ।** 

খ- মুযাবানাহঃ- গাছে ধরে থাকা খেজ্ুরকে পাকা খেজুর দ্বারা বিক্রয় 
করা । 

গ- মুহাক্বালাহঃ- খেতে ধরে থাকা কাচা শস্যকে পাকা ফসলের 
বিনিময়ে ক্রয় করা । (অনুরূপ ফল-ফসল পাকার পূর্বে বিক্রয় করাও 
নিষিদ্ধ ।) আল্লামা ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই শ্রেণী এবং এই 
ধরণের অন্যান্য শ্রেণীর লেন-দেনকে এই জন্যই হারাম করা হয়েছে; যাতে 
সূদের কারবার সমূলে বিনাশ হয়ে যায় । কারণ, শুষ্ক হওয়ার পূর্বে বিনিমেয় 
উভয় ফল বা শস্যের পরিমাণ-সমতা বুঝা যায় না। এই জন্যই 
ফিক্হবিদগণ বলেছেন, 


উপটৌকনস্বরূপ এক বোঝা গমের কাঁচকি, অথবা এক বোঝা যব অথবা এক বোঝা (গবাদি পশুর খাদ্য 
লৃস্যার্ন) পাতা দিতে আসে তাহলে তা গ্রহণ করো না। কারণ তা সুদ!’ (বুখারী ১৮১৪ নং, মিশকাত 
২৮৩৩ নং) 

খাণ নেওয়ার পরে খণদাতার অনুগ্রহের প্রতিদান প্রকাশার্থে ঝখণদাতাকে কোন জিনিস সঠিক দামের 
চেয়ে কমদামে বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেওয়া এবং খণদাতার তা নেওয়া সূদের পর্যায়ভুক্ত । (ফতোয়া 
ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৯/৪৪১) -অনুবাদক 

2! এ বিষয়ে বৈধ পথ হল সমস্ত ফসলকে শতকরা হারে ভাগাভাগি করা। যেমন, আধাআধি, তিন বা 
চারভাগের ভাগ ইত্যাদি । অনুরূপ নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে জমি ঠিকে বা ভাড়া দেওয়া বৈধ। অনুরূপ 
গাড়ি বা রিক্সার মালিক ড্রাইভারকে চালাতে দিয়ে দৈনিকহারে নির্দিষ্ট টাকা প্রত্যহ আদায় করা বৈধ নয়। 
কারণ, এতে উভয় পক্ষেরই ধৌকার আশংকা থাকে। সুতরাং বৈধ পথ হল, প্রত্যেক দিনের ভাড়ার 
নির্দিষ্ট পার্সেন্টটেজ ভাগাভাগি করা । আসল টাকা ড্রাইভার গোপন করলে সে পাপ তার । -অনুবাদক 
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Aol iis WlL 4 
অর্থাৎ, “বিনিমেয় (একই শ্রেণীভুক্ত) দুটি বস্তুর পরিমাণ-সমতা অজ্ঞাত 
হলেই তা প্ৰকৃত সূদের ন্যায় (কারবার ।)"* 
৫- সুদ খাওয়ার জন্য ছল ও বাহানা খৌজা $- 
সুদের সকল প্রকার পথ ও দুয়ার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম সূদ 
খাওয়ার জন্য কোন প্রকার ছল, ছুতা বা বাহানা করা অথবা তার জন্য 
কোন প্রকার ফন্দি ও কৌশল অবলম্বন করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু 
তাই নয়, বরং কোন প্রকারের হারামকে হালাল করতে ছলবাজী করাকেও 
হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের উপর গরু-ছাগলের 
চর্বিকে হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা বৈধ করে খাওয়ার জন্য এক 
কৌশল অবলম্বন করল; এ সকল চর্বিকে গলিয়ে তা বিক্রি করে তার মূল্য 
খেতে শুরু করেছিল। 
o360 & 03 epuddl els er Ux) dil 023451 dl fG 
EEA 
অর্থাৎ, “আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ধৃংস করুন । আল্লাহ যখন তাদের 
উপর চর্বি হারাম করেছিলেন তখন ওরা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মুল্য 
ভক্ষণ করেছিল ।”** 
আল্লামা ইবনে কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘দ্বীনের কোন ব্যাপারেই 
কোন প্রকার ছল-বাহানা বৈধ নয় ।'* 
ঃপর তিনি বাহানার এই সংজ্ঞা করেন, ‘বাহানা হল, বাহ্যতঃ বৈধ 
চুক্তি বা লেন-দেন করা অথচ উদ্দেশ্য থাকে এর পশ্চাতে চাতুরী ও 
প্রতারণার সাথে অবৈধ চুক্তি বা লেনদেন করা, অথবা হারামকে হালাল 
করা, অথবা ওয়াজেব চ্যুত করা, অথবা কোন হক রদ্‌ করা !' 


*2 (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৫৮১) 
*3 (বুখারী, হাদীস নং ২২৩৬, মুসলিম ১৫৮১নং, নাসাঈ ৪৬৮৩, মুসনাদে আহমদ ১/২৫ প্রমুখ) 
* (মুগনী ৪/৬৩) 
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সূদ খাওয়ার বহু ধরনেরই বাহানা ও পথ রয়েছে যা গণনা করা সম্ভব 
নয়। প্রত্যেক যুগেই সূদখোর লোকেরা সুদ খাওয়ার নিত্যনতুন পথ ও 
পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এবং তীর 
শ্রীয়তকে ধোকা দিতে প্রয়াস পেয়েছে। এই ধরনের কিছু পথ ও পদ্ধতির 
কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছিঃ- 

১- বাই-এ ঈনাহঃ- 

এই ব্যবসার পদ্ধতি এই যে, এক ব্যক্তি কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদ 
দিয়ে ধারে বিক্রয় করে, অতঃপর সেই জিনিসকেই নগদে তার থেকে কম 
দামে ক্রয় করে। (যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হল। খণ কোথাও 
না পেয়ে এক গাড়ির ডিলারের নিকট গেল। ডিলারের নিকট থেকে ধারে 
৫০ হাজার টাকায় একটি গাড়ি কিনল । অতঃপর সেই গাড়িকেই এ 
ডিলারের নিকট নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে বিক্রি করল । যার ফলে ১০ 
হাজার টাকা ডিলারের পকেটে অনায়াসে এসে গেল ।) 

সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে সূদী কারবার বলে 
আখ্যায়ন করেছেন। উক্ত উলামাবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ইবনে 
তাইমিয়্যাহ ও কুরতুবী প্রযুখ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ লিখেছেন, 
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হল যে, 
এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ দিয়ে হারীরাহ (আটা ও দুধ দ্বারা প্রস্তুত এক 
প্রকার খাদ্য) ধারে বিক্রয় করল । অতঃপর সে তা অপেক্ষাকৃত কম দামে 
খরিদ করে নিল। (এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি?) উত্তরে তিনি বললেন, 
উভয়ের মাঝে এসে গেছে।’ (আর বিদিত যে, দিরহামকে দিরহামের 
বদলে কমবেশী করে ক্রয়-বিক্রয় হারাম বা সূদ ৷) 

অনুরূপ একই বিষয়ে আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে 
জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এরূপ করা সেই ক্রুয়-বিক্রয়ের 
পর্যায়ভুক্ত যাকে আল্লাহ ও তীর রসূল হারাম ঘোষণা করেছেন। আর এই 
অভিমতই অধিকাংশ উলামা; ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ (রঃ) 
প্রযুখগণের । 
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এদৈর নিকটেও উক্ত লেন-দেন হারাম ও নাজায়েয ।*৫ 

২- তাওয়াররর্ক ব্যবসাঃ- 

১০০ টাকার জিনিসকে ১২০ টাকায় ধারে কিনে তা ব্যবহার করা 
অথবা তা অনল্পদরে অন্যের নিকট বিক্রি করে তার মূল্য ব্যবহার করাকে 
মাসআলা-এ তাওয়ার্রক বলা হয়। (যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন 
হলে খণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও খণ না পেলে সে কোন গাড়ির দোকানে 
গেল । সেখানে ৫০ হাজার টাকা দামের গাড়ি ৬০ হাজার টাকায় ধারে 
কিনে তা ৪০ বা ৫০ হাজার টাকায় অন্য ব্যক্তিকে নগদ বিক্রয় করে সে 
পয়সা কাজে লাগাল । 

অথবা গাড়ির প্রয়োজনে এভাবে গাড়ি নিয়ে তা ব্যবহার করল । এমন 
লেনদেনকে তাওয়ার্রক বলে ।** 

বহু উলামার নিকট উক্ত প্রকার লেন-দেন সূদের পর্যায়ভুক্ত । উমার 
বিন আব্দুল আযীয বলেন, ‘তাওয়ার্রুক হল সূদের ভাই ।'** 

৩- দুই ব্যবসায়ীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতাঃ- 

উক্ত ব্যবসা এই রূপ যে, খণদাতা ও গ্রহীতা নির্দিষ্ট টাকার কোন সুদী 
কারবারে চুক্তিবদ্ধ হয়। অতঃপর উভয়ে বাজারে কোন দোকানদারের 
নিকট এসে চুক্তি পরিমাণ টাকার পণ্য খণদাতা খরীদ করে নেয়। অতঃপর 
সে খণগ্রহীতার নিকট উক্ত পণ্য ধারে বিক্রয় করে। পুনরায় ঝণগ্রহীতা এ 
পণ্য ঘুরে দোকানদারকে কমদরে বিক্রয় করে। এইভাবে দোকানদার এই 
সুদী কারবারে মধ্যস্থতা করে। টাকা পরিশোধের সময় বেশী পায় 


*৫ (ফৃতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/৪৪৬) ; এ প্রসঙ্গে নবী ক্র বলেন, “যখন তোমরা ঈনাহ ব্যবসা 
করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে তখন 
আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর 
করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।” (মুসনাদে আহমদ 
২/২৮,৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬) 

*€ (আশ্‌ শারহুল মুমতে ৮/২৩১) 

"1 বৰ্তমান বিশ্বের সত্যানুসন্ধানী উলামাগণের নিকট তাওয়ারর্ক কিছু শর্তে বৈধ । প্রথমতঃ এ ব্যক্তি ঝণ 
করার চেষ্টা সত্বেও কোথাও সত্যিই যদি ঝণ না পায়। দ্বিতীয়তঃ সে যদি সত্যসত্যই টাকা বা এ 
জিনিসের অভাবী হয়। তৃতীয়তঃ যে জিনিস বিক্রয় হচ্ছে তা যেন বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় বিক্রয় 
হয়। (দেখুন, আশ্‌ শারহুল মুমতে, ইবনে উসাইমীন ৮/২৩৩, আল মুদায়ানাহ ৭ পৃঃ, কিতাবুদ্দা'ওয়াহ 
ইবনে বায ১৮৮ পৃঃ) -অনুবাদক 
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খঝণদাতা। মাঝখান থেকে মধ্যস্থতার নামে লাভ হয় দোকানদারেরও । 
পর্যায়ভুক্ত '*” শায়খ ইবনে উসাইমীন বলেন, ‘এ কারবার নিঃসন্দেহে 
হারাম ৷" 

8৪- খণ পরিশোধ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হলে ঝণকে 
ব্যবসায় পরিণত করা ৪- তা এই রূপে যে, ঝণ পরিশোধ করার নির্দিষ্ট 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এবং খণ গ্রহীতা তা পরিশোধ না করতে পারলে 
খণদাতা অধিক অর্থ নিয়ে এ ঝণকে অন্য কারবারে পরিবর্তন করে দেয় । 
এরূপ করা সূদ খাওয়া । যার হারাম হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই ।* 


সূদের অপকারিতা 

প্রিয় পাঠক! এবারে আসুন আমরা সমীক্ষা করে দেখি যে, ইসলাম 
কেন সূদকে নিষিদ্ধ ও কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে? সূদের মধ্যে কি 
এমন ক্ষতি, অপকারিতা ও অনিষ্টকারিতা আছে? মানুষের চরিত্রে, সমাজে, 
রাষ্ট্রে এবং সারা বিশ্বে কি এমন মন্দ প্রভাব ও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করেছে সূদে? যার প্রেক্ষিতে না তো সূদ কোন বিবেক ও যুক্তিসম্মত। না 
তা ন্যায়পরায়ণতার অনুকূল । আর না-ই তা জীবন-জীবিকার কোন 
অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় লেন-দেন। 

এক্ষণে আমরা এ অভিশপ্ত বস্তুর বিভিন্ন দিক থেকে তার 
অনিষ্টকারিতা ও সর্বনাশিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সমীক্ষা করব। 
যাতে কোন জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির মনে এই নাপাক বস্তুর 


*8 (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৯/৪৪১) 

*” (আল- মুদায়ানাহ ৮পৃঃ) 

“০ প্রকাশ যে, কারো জিনিস বন্ধক রেখে খণ দিয়ে এ জিনিস ব্যবহার করা বৈধ নয়। বৈধ নয় জমি 
বন্ধক নিয়ে ধান খাওয়া। বন্ধক নিয়ে জমির মালিক হওয়া যায়না । তবে তার সম্পূর্ণ ফসল কি করে 
হালাল হবে? সুতরাং জমি বন্ধক নিয়ে তার চাষ যদি খণদাতাই করে তাহলে জমির মালিকের সাথে 
একটা ভাগচুক্তি করে করাই হারাম থেকে বাঁচার পথ । অবশ্য গাই বন্ধক নিলে যেহেতু তাকে খাওয়াতে 
হবে সেহেতু তার দুধপান করা বৈধ । (দ্রষ্টব্য, ফিকহুস সুন্নাহ ৩/১৭১) 
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অবৈধতার ব্যাপারে অণু পরিমাণও কোন সন্দেহ ও দ্বিধা অবশিষ্ট না 
থাকে। 


সূদের চরিত্রগত ও নৈতিক ক্ষতি 

সচ্চরিত্র ও আত্মা মানবতার মৌলিক উপাদান। আমাদের এই 
উপাদানে যা ক্ষতিসাধন করে তা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য; চাহে তার অন্যান্য 
উপকারিতা যতই বর্ণনা করা হোক না কেন। এখন যদি আপনি সূদের 
মনস্তাত্বিক সমীক্ষা করেন তাহলে বিদিত হবেন যে, অর্থ সঞ্চয় করার 
আকাজ্কা থেকে শুরু করে সুদী কারবারের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থান্তরে পূর্ণ 
মানসিক আচরণ স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণমনতা, নির্মমতা এবং 
অর্থপরায়ণতার মত হীনগুণের কুপ্রভাবের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত থাকে। সূদী 
কারবারে মানুষ যত অগ্রসর হতে থাকে উক্ত অসৎ গুণাবলী তার মধ্যে 
ততই প্ৰতিপালন ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

পক্ষান্তরে ঠিক এর বিপরীত; সদকাহ এবং যাকাত প্রদানের প্রাথমিক 
নিয়ত থেকে শুরু করে আমলে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অবস্থায় মানুষের 
মানসিক আচরণ সম্পূর্ণ দানশীলতা, বদান্যতা, ত্যাগ, উৎসর্গ, সহানুভূতি, 
উদারতা ও উচচমন্যতার মত সদৃগুণের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। আবার এই 
সৎকর্মের উপর আমল করতে থাকলে উক্ত প্রকার সুগুণগুলিও মানুষের 
মাঝে ক্রমোরনৃতি ও বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এক্ষণে আপনার হৃদয় ও মন 
কি সাক্ষ্য দেয় না যে, উপরোক্ত উভয়প্রকার চারিত্রিক গুণাগুণ-গুচ্ছের 
মধ্যে প্রথম গুচ্ছ হল নিকৃষ্ট এবং দ্বিতীয়টি উৎকৃষ্ট ? 


সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি 

যে সমাজের সদস্যরা পরস্পর স্বার্থপরতাপূর্ণ ব্যবহার করে; নিজ 
নিজ স্বার্থ ও লাভ ছাড়া কেউ কারো কাজে না আসে এবং একজনের অভাব 
ও অর্থ প্রয়োজন দেখা দিলে অপর জনের মুনাফা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ 
লাভ হয়, এমন নির্মম সমাজ কোনদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং সে 
সমাজ চিরকালের জন্য বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের দিকে ঝুঁকে যায়। ঠিক এর 
বিপরীত যে সমাজের সমাজ-ব্যবস্থা আপোসে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের 
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করে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের অভাব-অনটনের সময় উদারচিত্ত ও 
মন নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকে সেই সমাজে বৃদ্ধি পায় সম্প্রীতি ও 
হিতাকাভ্কফা । আর এমন সমাজে পরস্পর সহযোগিতা এবং পরহিতৈষার 
ফলে উন্নয়নের গতি প্রথম সমাজের তুলনায় অধিক দ্রুততর হয়। 

অনুরূপ এই কথা এক জাতির সহিত অপর জাতির (আন্তর্জাতিক) 
সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রাখার ক্ষেত্রেও বলা যায়; অর্থাৎ এক জাতি যদি অপর 
জাতির সাথে বদান্যতা ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার প্রদর্শন করে এবং তার 
বিপদ-আপদের সময় উন্ক্ত হৃদয় নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ায়, তাহলে এ 
সম্ভবই নয় যে, দ্বিতীয় তরফ হতে এর প্রতিদানে সম্প্রীতি, কৃতজ্ঞতা এবং 
হিতাকাজ্কা ব্যতীত অন্য দুর্ব্যবহার প্রদর্শিত হবে। পক্ষান্তরে এ একই 
জাতি যদি নিজের প্রতিবেশী আর এক জাতির সাথে স্বার্থপরতা ও 
সংকীর্ণমনতা-পূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে এবং তার বিপদ সমস্যার সময়কে 
নিজের স্বার্থলাভের সুবর্ণ সুযোগরূপে ব্যবহার করে, তাহলে এ কোন 
প্রকারেই সম্ভব নয় যে, সেই স্বার্থপর জাতির জন্য এ জাতির হৃদয়ে কোন 
প্রকার সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং পরহিতৈষণা অবশিষ্ট থাকবে। 
মোটা অঙ্কের অর্থ-খণ নেওয়ার চুক্তি করেছিল । আমেরিকা এ যুদ্ধে 
বৃটেনের মৈত্রীবদ্ধ ছিল; তাই বৃটেন আশা করল যে, আমেরিকা তাদেরকে 
বিনা সূদে খণ প্রদান করবে। কিন্তু আমেরিকা সূদ ছাড়তে রাজী হলো না। 
ফলে বৃটেন অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে সূদ 
দিতে চুক্তিবদ্ধ হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া 
ইংরেজ জাতির উপর রেখাপাত করেছিল সে কথা তদানিস্তন অর্থমন্ত্রী ডক্টর 
ডালটনের কথায় এইরূপ ছিল, 

‘এই ভারী বোঝা যা বহন করা অবস্থায় আমরা যুদ্ধ থেকে বের হয়ে 
আসছি এটি আমাদের অসাধারণ ত্যাগ ও কষ্টের বড় চমৎকার প্রতিদান যা 
আমরা এক যৌথ উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্বীকার করে এসেছি ৷’ 

এই হল সূদের স্বাভাবিক প্রভাব এবং তার অনিবার্য মানসিক 
প্রতিক্রিয়া যা সর্বদা পরিস্ষুট হতে থাকবে; তাতে এক জাতি অপর জাতির 
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সাথে এরূপ আচরণ করুক অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে সেই 
ব্যবহার প্রদর্শন করুক; সর্বাবস্থায় প্রতিক্রিয়া একই শ্রেণীর । 


অর্থনৈতিক ক্ষতি 

জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক দিয়েও সূদের 
অপকারিতা এত বেশী যে, রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতিজ্ঞ বড় বড় 
পন্ডিতগণ এ কথা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সারা বিশ্ব আজ যে সকল 
সংকটের সম্মুখীন তার পশ্চাতে রয়েছে সূদের হাত। তীরা এ কথাও 
বলেছেন যে, বিশ্বের অর্থ-ব্যবস্থা কখনই সফলতা অর্জন করতে পারে না; 
যদি না সূদী কারবারকে শুন্যের ঘরে পৌছে দেওয়া হয়; অর্থাৎ সূদকে তার 
মূল ও বুনিয়াদ থেকে নির্মূল করে উৎখাত না করা পর্যন্ত অর্থনৈতিক 
সফলতা আদো সম্ভব নয় । 

এক অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ সত্যই বলেছেন, সুদ অর্থনৈতিক জীবনের 
পক্ষে ‘এড্‌স’ এর মতই; যে তার প্রতিকার-ক্ষমতায় ঘুণ ধরিয়ে দেয় এবং 
অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধৃংস ও বিনাসের অতল-গর্ভে তলিয়ে দেয় । 

বলা বাহুল্য সেই আমেরিকা, যে পুঁজিবাদের সর্বাপেক্ষা বড় 
পতাকাধারী এবং প্রধান সমর্থক সে বর্তমানে ভীষণভাবে অর্থনৈতিক 
সংকটের শিকার হয়ে পড়েছে। আমেরিকা সংবাদ-সংস্থা এই খবর প্রকাশ 
করেছে যে, আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা বর্তমানে ১২ মিলিয়ন থেকেও 
বেশীতে গিয়ে পৌছেছে। সন ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ২৫৩০০ থেকেও বেশী 
কোম্পানী নিজেদের দেউলিয়া হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আর জার্মানে 
প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮২ সনে অর্থনৈতিক বাজার মন্দা তথা 
মুদ্রাস্কীতির কারণে নিরিখ বা বাজার দর ১১.৯১৬ পর্যন্ত পৌছে গেছে, যা 
১৯৮১ সনের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশী!" 
জেফরী মার্ক তাঁর ‘আধুনিক পৌত্তলিকতা’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ‘এ কথা 
সংযোজন করা জরুরী মনে করি যে, সেই সকল এঁতিহাসিকগণ যারা সূদী 


“! (আর রিবা, উমার আশকার ১২৯-১৩০ পৃঃ) 
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ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অভিনব গণতন্ত্রের সৃবার্থে ইতিহাস রচনা করেন তীরা 
এই ঘটনাটিকে মিথ্যা রটনায় পরিণত করেছেন৷’ 

যে মিথ্যা রটনার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তা হল (ফরাসী বীর 
সম্াট) নেপোলিয়ন বেনোপার্টের পরাজয় । বলা বাহুল্য লেখক যা প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন, তা হল এই যে, নেপোলিয়নকে যে শক্তি পরাজয়ের 
শিকার করেছিল, তা হল কেবলমাত্র সূদখোরদের আধিপত্য ও ক্ষমতাশীল 
প্রভাব ৷ 

আসুন এবার আমরা সমীক্ষা করে দেখি যে, সূদের অর্থনৈতিক 
অপকারিতা কি কি? 

সাধারণতঃ খণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে ৪ 

১- কিছু খণ যা, অভাবী লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ 
করে থাকে। 

২- কিছু খণ, যা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সওদাগরগণ নিজেদের 
মুনাফাজনক কাজে খাটাবার জন্য নিয়ে থাকে । 

৩- কিছু খণ, যা সরকার নিজের দেশবাসীর নিকট থেকে গ্রহণ করে 
থাকে । যা যুদ্ধের সময় অথবা রেলপথ, বিদ্যুৎ-পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যকর 
করার নিমিত্তে তা গ্রহণ করা হয় । 

8৪- কিছু খণ, যা সরকার নিজের প্রয়োজনে কোন অন্য রাষ্ট্রের নিকট 
থেকে নিয়ে থাকে। 

এবার আমরা প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক-পৃথক সমীক্ষা করে দেখব যে, 
সূদ আরোপিত হওয়ার পর কি কি ক্ষতি তাতে নিহিত রয়েছেঃ- 

১- অভাবী লোকেদের খাণ ৪ 

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী যে কারবারের মাধ্যমে সূদ লেন-দেন হয়, 
তা হল মহাজনী কারবার (LচাঘDIN6 BUISNESS)। এই আপদ কেবল 
ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি একটি বিশ্বব্যাপী আপদ; যে 
আপদ থেকে কোন দেশই মুক্ত নয়। এর কারণ এই যে, গরীব এবং 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের নিজ প্রয়োজনে সহজভাবে খণ লাভের ব্যবস্থা 
পৃথিবীর কোন স্থানেই নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক দেশেরই মজুর, 


“2 (আর রিবা, ডক্টর উমর আশকার ১৪২-১৪৩ পৃঃ) 
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চাষী, ছোট-খাটো কারবারী, ব্যবসায়ী এবং অল্প বেতনভুক চাকুরীজীবি 
মানুষেরা বাধ্য হয়েই নিজেদের দুর্দিনের সময় খাণ গ্রহণ করে। কিন্তু উক্ত 
মহাজনী কারবারে সূদের হার এত বেশী আকারে প্রচলিত যে, যখনই 
কোন ব্যক্তি একবার এসে এ সূদী খণের জালে ফেঁসে যায়, তখন সে আর 
নিজেকে সেখান হতে উদ্ধার করতে সক্ষম থাকে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে 
পরিস্থিতি শেষে এই দাড়ায় যে, দাদার গৃহীত খণ উত্তরাধিকার-সূত্রে 
পোতাদের ঘাড়ে চেপে বসে। এই মহাজনী কারবারে ইংল্যান্ডে 
সরকারীভাবে সূদের বাৎসরিক হার হল শতকরা ৪৮ ভাগ এবং বেসরকারী 
বাজারে ২৫০ থেকে ৪০০ ভাগ! আমেরিকায় সরকারীভাবে শতকরা ৩০ 
থেকে ৬০ ভাগ এবং বেসরকারী বাজারে ১০০ থেকে ২৬০ শতাংশ । 
অনেক সময় এ সূদের হার ৪৮০ শতাংশতেও পৌছে থাকে। আর 
আমাদের নিজের দেশ ভারতবর্ষেই বাৎসরিক ৭৫ শতাংশ হারে সূদ 
প্রচলিত যা অনেক সময় ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত পৌছে যায় । 

বরং বাৎসরিক ৩০০ থেকে ৩৫০ শতাংশ হারে সূদের দৃষ্টান্তও 
পাওয়া গেছে । 

প্রত্যেক দেশের গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরাট সংখ্যক লোক এই 
মহা আপদজালে মারাত্মকভাবে জড়িত । দিবারাত্রি বিরামহীন পরিশ্রমের 
পর যে সামান্য বেতন বা মজুরী তারা হাতে পায় তা থেকে সূদ আদায় 
পয়সাও অবশিষ্ট থাকে না। এর ফলে উক্ত পরিস্থিতি এ শ্রেণীর মানুষদের 
শুধুমাত্র চরিত্র নষ্ট ক’রে, অপরাধ-প্রবণতার দিকে ঠেলে দিয়ে, তাদের 
জীবন-যাপনের মান নিম্নমুখী ক’রে এবং তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার 
মান অনুন্নত করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং তার চুড়ান্ত পরিণাম এও যে, দুশ্চিন্তা 
ও কষ্ট-ক্লেশ দেশের সাধারণ কর্মশীল মানুষদের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতাকে 
বহুলাংশে ত্রাস ক’রে দেয়। পরস্ত যখন তারা নিজেদের মেহনতের ফল 
অপরকে ভোগ করতে দেখে, তখন তাদের নিজেদের কাজের প্রতি আগ্রহ 
ও মনোযোগ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এই দিক থেকে সূদী কারবার 
কেবলমাত্র এক প্রকার যুলুমই নয়; বরং তা সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার পক্ষেও 
উৎপাদনের উপর । আর ভাববার কথা এই যে, যদি পৃথিবীর ৫ কোটি 
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মানুষও মহাজনী সূদজালে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা গড়ে মাসিক ১০ টাকা 
হারে সূদ আদায় করতে থাকে, তাহলে তার অর্থ এই দাড়াবে যে, প্রতি 
মাসে ৫০ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় থেকে যাবে। আর এই 
বিপুল পরিমাণের অর্থ জীবন-জীবিকামূলক উৎপাদনের দিকে ফিরে 
যাওয়ার পরিবর্তে অতিরিক্ত সূদী খণ সৃষ্টির পশ্চাতে মাসের পর মাস 
ব্যয়িত হবে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মহাজনী খণ 
কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছিল । (এবারে সারা বিশ্ব 
জুড়ে এ ধরনের খণের পরিমাণ এবং এ খাণ বাবদ মহাজনদের ঘরে আসা 
সূদের পরিমাণ কত তা অনুমেয় ৷) 

২- বাণিজ্যিক খণ 

যে খণ ব্যবসা, শিল্পোন্নয়ন এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাজ-কারবারে 
খাটাবার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় তার উপর সূদ গ্রহণ করাকে বৈধ প্রমাণ 
করার প্রেক্ষিতে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি পরিদৃষ্ট হয় তা একটু ঠাণ্ডা মাথায় 
পড়ুন । 

পুঁজিপতিরা অংশীদার হিসাবে নিজেদের পুঁজি কোন ব্যবসায় খাটাবার 
পরিবর্তে খণদাতা হিসাবে ব্যবসায়ীদেরকে এ পুঁজি ঝণ-স্বরূপ প্রদান করে 
তা থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে নিজেদের সূদ আদায় করে থাকে । জীবিকা- 
সংক্রান্ত উৎপাদনকে উন্নত করার ব্যাপারে তাদের কোন প্রকারের আগ্রহ ও 
উদ্যম থাকে না। কারণ তারা তা করুক চাই না করুক সর্বাবস্থায় তাদের 
মুনাফা তো নির্দিষ্ট আছেই । কারো ব্যবসায় যদি নোকসান হয় তবুও 
তাদেরকে কোন চিন্তা স্পর্শই করে না। কারণ তাদের জন্য মুনাফা থাকে 
সুনিশ্চিত । ধরে নিন, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে এক ব্যক্তি ২০ বছরের মেয়াদে ৭ 
শতাংশ হারে একটি মোটা অংকের অর্থ খাণ নিয়ে কোন একটি বড় ব্যবসা 
শুরু করল । এখন সে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নিয়মিতভাবে উক্ত 
হারে আসল টাকার কিস্তি সহ সূদ আদায় করতে বাধ্য । চুক্তি হয়েছিল 
১৯৭০ সালে। কিন্তু ১৯৭৫ সাল পৌঁছতে পৌঁছতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়ে 
যদি আগের মূল্যের অর্ধেকে এসে ঠেকে, তাহলে তার অর্থ এই দাড়াবে 
যে, এই ব্যবসায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি শুরু হওয়ার সময়কালের তুলনায় 
বৰ্তমানে (১৯৭৫ সালে) দ্বিগুণ পণ্য বিক্রয় না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সেনা 
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তার সূদ আদায় করতে সক্ষম হবে, আর না আসল কিস্তি দিতে পারবে। 
এর অনিবার্য পরিণতি এই দাড়াবে যে, এ চড়ামূল্যের সময়কালে এ 
ধরনের অধিকাংশ ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যাবে, নতুবা দেউলিয়ার হাত 
থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা বিনষ্টকারী অবৈধ কোন 
কর্ম করে বসবে। 

এ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আপনি নিঃসন্দেহ 
ও নিশ্চিত হবেন যে, বিভিন্ন সময়কালে ওঠানামাকারী দ্রব্যমূল্যের মাঝে 
খণদাতা এ পুঁজিপতির সেই সকল মুনাফা যা সর্ব অবস্থা ও সময়ের জন্য 
এক সমান ও নির্দিষ্ট থাকে, তা অবশ্যই ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত নয় এবং 
অর্থনীতির দৃষ্টিকোণেও তা কোনক্রমেই যথার্থ বিবেচিত হবে না । 

৩- রাষ্ট্রের বেসরকারী খচণ 

সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশের সরকার লাভজনক কাজ-কর্মে লাগানোর 
উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী খাণ গ্রহণ করে। কিন্তু কোন সরকারই একটি নির্দিষ্ট 
হারে সূদের উপর খাণ নেওয়ার সময় এ কথা জানতে পারে না যে, 
আগামী ২০/৩০ বছরের ভিতরে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বিশ্বের 
আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত অবস্থা কোন্‌ দিকে মোড় নেবে এবং সেই 
সঙ্গে যে কাজে ব্যয় করার জন্য সে এই সূদী খণ নিচ্ছে তাতে মুনাফা 
অর্জনের পরিমাণ ও অবস্থা কিরূপ থাকবে। অধিকাংশ সময়ে সরকারের 
অনুমান ভুল প্রমাণিত হতে দেখা যায়। সূদের হার অপেক্ষা বেশী হওয়া 
তো দূরের কথা সমপরিমাণ মুনাফা লাভও সম্ভবপর হয় না। এবারে 
পরিস্থিতি এই দাড়ায় যে, সরকার তার এ সূদের সাধারণ বোঝা জনগণের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় ট্যাক্সের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির পকেট থেকে প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে এ সূদের টাকা অসূল করে নেওয়া হয় এবং বছরের 
পর বছর লাখো লাখো টাকা জমিয়ে পুঁজিপতিদের নিকট দীর্ঘ সময়কাল 
যাবৎ পৌছানো হয়ে থাকে। 

মনে করুন, আজ ৫ কোটি টাকার একটি সেচ-প্রকল্প কার্যকরী করা 
হল। আর এ কাজে ব্যয়িতব্য পুঁজি বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সংগুহ 
করা হয়েছে। এবারে এই হিসাবে সরকারকে প্রতি বছর ৩০ লাখ টাকা 
সূদ আদায় করতে হবে। বলা বাহুল্য, সরকার এত বড় অংকের টাকা 
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কোথাও মীটি খুড়ে বের করে আনবে না। বরং বোঝাটি সেই চাষীদের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে যারা এ সেচ-প্রকল্পের পানি থেকে লাভবান হবে। 
প্রত্যেক চাষীর উপর যে সেচকর আরোপ করা হবে, তাতে অবশ্যই এ 
সূদের অংশও থাকবে। আর চাষীরা নিজেরাও এ সুদ তাদের পকেট থেকে 
দেবে না; বরং তার সে অর্থ তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের দাম থেকে 
বের করে নেবে। এইভাবে উক্ত সুদ পরোক্ষভাবে প্রত্যেক সেই ব্যক্তির 
নিকট থেকে অসূল করা হবে, যে এঁ চাষীদের উৎপাদিত শস্য ব্যবহার 
করবে । আর অনুরূপভাবে প্রত্যেক গরীব ও দুঃখী ব্যক্তির রুটি থেকে এক 
টুকরা অথবা ভাতের বাসন থেকে এক মুঠো ভাত কেড়ে নিয়ে এ 
পুঁজিপতিদের বিরাট উদরে ঢেলে দেওয়া হবে; যারা বার্ষিক ৩০ লাখ টাকা 
সুদের ভিত্তিতে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে খণ দিয়েছিল । যদি 
সরকারকে এ ঝণ পরিশোধ করতে ৫০ বছর লেগে যায়, তাহলেও সে 
গরীবদের নিকট থেকে চাদা সংগ্রহ করেই ধনীদেরকে পুষ্ট করার এ দায়িত্ব 
অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত নিয়মিত পালন করে যেতে থাকবে। 

এমন কৰ্মপদ্ধতি সামাজিক অর্থ-ব্যবস্থায় ধনের প্রবাহকে ধনহীনদের 
নিকট থেকে সরিয়ে ধনবানদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। অথচ সামাজিক 
কল্যাণ ও সফলতার উদ্দেশ্যে উচিত ছিল, ধন-মালের এ প্রবাহ ধনবানদের 
নিকট থেকে ধনহীনদের দিকে বহমান থাকা । এ অনিষ্টকারিতা কেবলমাত্র 
সেই সূদেই সীমাবদ্ধ নয় যা সরকার মুনাফাজনক খণের উপর আদায় করে 
থাকে বরং সেই সকল প্রকার সূদী লেনদেনেও তা নিহিত আছে, যা 
সাধারণতঃ বণিক-সমাজ করে থাকে। বলা বাহুল্য কোন ব্যবসায়ী, 
শিল্পপতি বা কৃষক পুঁজিপতিকে দেয় সূদ নিজের ঘর থেকে আদায় করে 
না। তারা সকলেই সেই বোঝা নিজেদের পণ্যের দামের উপর চাপিয়ে 
দেয় এবং এইভাবে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে এক পয়সা দু’ পয়সা 
করে চাদা জমা করে লাখপতি পুঁজি-ওয়ালাদের ঝুলিতে ঢেলে দেওয়া হয়! 
এই উল্ট অর্থ-ব্যবস্থায় দেশের সব চাইতে বড় ধনাঢ্য মহাজনই সর্বাপেক্ষা 
অধিক “সাহায্য লাভের অধিকারী’ হয়। পরস্ত এ সাহায্যদানের দায়িত্ব 
যাদের উপর সব চাইতে বেশী বর্তায়, তারা হল সেই দরিদ্রশ্রেণীর 
দেশবাসী, যারা নিজেদের দেহের রক্ত পানি করে যৎসামান্য রোজগার 
করে আনে। উপরন্তু নিজেদের অভুক্ত সন্তানদের মুখে দু’ মুঠো ডাল-ভাত 
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তুলে দেওয়াও তাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না 
এর পূর্বেই এ ডাল-ভাতের একটা অংশ দেশের সব চাইতে বেশী ‘করুণার 
পাত্র’ কোটিপতিদের জন্য বের করে দেয় ।8* 


সরকারের বৈদেশিক খণ 

থেকে যে খণ গ্রহণ করে তাতে অর্থনৈতিক কি ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে; এ 
ধরনের খণ সাধারণতঃ ১০/২০ কোটির মাত্রা অতিক্রম করে ১০০ থেকে 
১০০০০ কোটির পর্যায়ে পৌছে থাকে। এ ধরনের খণ সরকার সাধারণতঃ 
তখন গ্রহণ করে থাকে যখন দেশে কোন অস্বাভাবিক সংকটাবর্ত ও দুরবস্থা 
আপতিত হয় এবং দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ সে বিপদ 
থেকে নিস্কৃতি লাভে যথেষ্ট প্রমাণিত হয় না। আবার কখনো এ লোভে 
পড়েও খাণ গ্রহণ করে থাকে যে, বড় অংকের পুঁজি নিয়ে উন্নয়নমূলক 
প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ করলে দেশের উপায়-উপকরণ স্বল্প সময়ে বৃদ্ধি 
পেয়ে যাবে। এই শ্রেণীর খণে সূদের হার সাধারণতঃ ৬/৭ শতাংশ থেকে 
৯/১০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে । আর সূদের উক্ত হার অনুযায়ী কয়েক 
শত কোটি টাকার বার্ষিক সুদ কয়েক কোটি টাকা হয়। অপর দিকে 
খণদাতা দেশ যমানত স্বরূপ খণ গ্রহীতা দেশের কোন একটা শুন্ধক; যেমন 
চিনি লবণ অথবা অন্য কোন খাতের আয়কে বন্ধক রেখে নেয় । 

ইতিপূর্বে সূদের যে সমস্ত অনিষ্টকারিতা আমরা আলোচনা করেছি 
তার সবটাই নিহিত রয়েছে এই ধরনের সূদী খঝণে। উপরস্ত খণের এই 
শ্ৰেণীতে এ সকল ক্ষতি ছাড়াও আরো এক প্রকার ক্ষতিকর দিক রয়েছে, 
যা পূর্বালোচিত ক্ষতিসমূহের মধ্যে সব চাইতে বেশী ভয়াবহ। আর তা হল 
এই যে, এ ধরনের বৈদেশিক খণের মাধ্যমে পুরাপুরিভাবে জাতির আর্থিক 
অবস্থা ধ্বংস এবং অর্থনৈতিক মান সর্বনাশগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর এর 
নিতান্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর । 


“২ (দেখুন, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ৬৮ পৃঃ) 
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অধিকন্তু এরই মাধ্যমে জাতির মানুষের হৃদয়ে-হৃদয়ে রোপিত হয় শত্রুতা 
ও বিদ্বেষের বীজ । 

পরিশেষে এরই কারণে বিপদাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত জাতির তরুণদল 
বিক্ষুব্ধ ও অতিষ্ঠ হয়ে চরমপন্থী রাজনৈতিক, সাং এবং অর্থনৈতিক 
দর্শন গ্রহণ করতে শুরু করে। অতঃপর এক রক্তক্ষয়ী বিপ্নব অথবা 
সর্বনাশী সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের জাতির দুর্দশা ও সংকট নিরসনের 
উপায় অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করে দেয় । 

নিজের সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে যে জাতিই কোন বড় অংকের অর্থ 
সূদী খণ গ্রহণ করে, তাকে খুব কমভাগই সেই সমস্যা অপসারণে 
সফলকাম হতে দেখা যায়---যার কারণে সে খণ গ্রহণ করে। বিপরীত 
পক্ষে এই খণই সে জাতির সংকট ও সমস্যার বৃদ্ধিতে সহায়কশক্তি 
হিসাবে কাজ করে। খাণের কিস্তি ও সূদ আদায় করার জন্য তার নিজের 
দেশবাসীর উপর খুব বেশী ট্যাক্স ও করভার চাপিয়ে দিতে হয় এবং 
অনেক দিক থেকেই ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশী ত্রাস করতে হয়। এর ফলে 
এক দিকে যেমন জাতির সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যায় 
তেমনি অপর দিকে নিজের দেশবাসী জনগণের উপর এত পরিমাণে ভারী 
বোঝা চাপিয়েও সরকারের পক্ষে খণের কিস্তি এবং সূদ নিয়মিতভাবে 
আদায় করে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । অতঃপর খণগ্রহীতা দেশের পক্ষ 
থেকে যখন খণ আদায়ে অনবরত শৈথিল্য দেখা দেয়, তখন বৈদেশিক 
খণদাতা দেশ তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ও অপবাদ লাগিয়ে বলতে 
থাকে, ‘বেঈমান দেশ, আমাদের খণের টাকা ফাকি দিতে চায়’ ইত্যাদি । 
তাদের ইশারা মতে তাদের জাতীয় সংবাদপত্র এবং আন্তর্জাতিক প্রচার 
মাধ্যমগুলো এই দরিদ্র দেশের বিরুদ্ধে কটুক্তি করতে লাগে। 

খণগ্রহীতা দেশ এই ফাদ থেকে সত্বর বের হতে চেষ্টা করে। 
এতদুদ্দেশ্যে সে দেশবাসীর উপর করভার আরো বৃদ্ধি করে এবং 
অধিকতর ব্যয় সঙ্কোচন করে কোন প্রকারে দ্রুত নিস্কৃতি লাভের চেষ্টা 
করে। শেষে দেশের জনগণ দেশ ও তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে 
ফেটে পড়ে ।£$ 


“1 (সদ ও আধুনিক ব্যাংকিং দ্ৰষ্টব্য) 
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সূদের এ সকল ধ্বংসকারিতা ও সর্বনাশিতা ছাড়াও কিছু খণগ্রহীতা 
দেশের অবস্থা একবার ঠাণ্ডা মাথায় পড়ুন ৪- 

১৯৮১ সালে ২৭ বিলিয়ন ডলারের খণগ্রস্ত দেশ পোলান্ড ঘোষণা 
করেছে যে, ঝণদাতাদেরকে পরিশোধ করার মত আড়াই বিলিয়ন ডলার 
তার নিকট নেই । এ বছরেই আগষ্ট মাসে মেক্সিকো ঘোষণা করেছে যে, 
সে বৈদেশিক খণের সূদ ৮০ বিলিয়ন ডলার আদায় করতে অক্ষম । 
এরপর ব্রাজিল ঘোষণা করেছে যে, সে তার ৮৭ বিলিয়ন চাইতেও বেশী 
ডলারের খাণ আদায় করতে অসমর্থ । 

আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (NTERNATIONAL MONETARY FUND) 
এ কথা ঘোষণা করেছে যে, ৩২ টি দেশ এমন রয়েছে যে, ১৯৮১ সাল 


থেকে তারা তাদের খণ পরিশোধে অক্ষম । 
এবারে কতিপয় দেশের গৃহীত ঝণের সংক্ষিপ্ত হিসাব লক্ষ্য করুন ৪ 
১৯৮৩ সালের খণরাশির আনুমানিক তালিকা (বিলিয়ন ডলারে) 
রপ্তানীর 
দশের রাম ১৯৮২র শেষ পর্যন্ত ১৯৮৩ পর্যন্ত তুলনা আদার 
সর্বমোট খণ আদায়কৃত অর্থ i Sai ং 

ব্ৰাজিল ৮৭ ৩০.৮ ১১৭% 
মেক্সিকো ৮০.১ 8৩.১ ১২৬% 
আর্জেন্টিনা ৩৪.১ ১৮.৪ ১৫৩% 
উত্তর কোরিয়া ৩৬ ১৫.৭ 8৯% 
ভেনিজুয়েলা ২৮ ১৯.৯ ১০০% 
পোল্যান্ড ২৬ ৭.৮ ৯8৪% 
রাশিয়া ২৩ ১২.২ ২৫% 
মিসর ১৯.২ ৬ 8৬% 
যুযোস্নাভিয়া ১৯ ৬ 8১% 
ফিলিপাইন ১৬.৬ ৭ ৭৯% 
পশ্চিম জার্মানী ১৪ ৬.৩ ৮৩% 
পেরো ১১.৫ ৩.৯ ৭৯% 
রোমানিয়া ৯.৯ ৫.৫ ৬১% 
নাইজেরিয়া ৯.৩ 8.৯ ২৮% 
হাঙ্গেরী ৭ ৩.৫ ৫৫% 
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যাইর ৫.১ ১.২ ৮৩% 
নামিবিয়া 8.৫ ২ ১৯৫% 
বলিভিয়া ৩.১ ১ ১১৮% 
(দেখুন, আর রিবা, ডক্টর উমার আশকার ১৪৮-১৫২ পৃঃ) 
আল্লাহ তাআলা কি সত্যই না বলেছেন, 


52 [ণ) 


(=) ES KEL N AEE 3 G5) Dl SSS} 
অর্থাৎ, আল্লাহ সূদকে ধৃংস করেন এবং সাদকাহকে বৃদ্ধি দান 


8৫ 


তিনি আরো বলেন, 
HUT SS ES 45 35 SOS Ee} 
Cts $ FSG ais i 


অর্থাৎ, আমি ওদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিকচক্রবালে প্রদর্শন করব 
এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, 
এ (কুরআন) সত্য ।£* 

প্রিয় নবী রহ বলেন, 

~B dl rs ade OF 35 01g LO) 

অর্থাৎ, “সূদ পরিমাণে যতই বেশী হোক না কেন পরিণামে তা কম 
হতে বাধ্য ৷” 

প্রিয় পাঠক! সূদের এমন মারাত্মক পরিণতি ও ফলাফল দর্শন করার 
পরেও কি কোন জ্ঞানসম্পন্ন ও বিবেকবান মানুষ এ কথা মেনে নিতে দ্বিধা 
করতে পারে যে, সূদ এমন এক ক্ষতিকর নিকৃষ্ট জিনিস, যা চূড়ান্তভাবে 
হারাম হওয়া অবশ্যই উচিত? সূদের এ অপকারিতা ও ভয়াবহ পরিণাম 
প্রত্যক্ষ করার পরও কি নবী জ্রুহ্ন এর নিম্নোক্ত বাণী সম্বন্ধে কোন প্রকার 
সন্দেহ করতে পারে? 


‘5 (সূরা বাক্বারাহ ২৭৬ আয়াত) 
46 (সূরা ফুসসিলাত ৫৩ আয়াত) 
“7 (মুসনাদে আহমদ ১/৩৯৫, 8২৪, ইবনে মাজাহ ২২৭৯, বাইহাকী, মিশকাত ২৮২৭ নং) 
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sl fe HS Of pl ls Og UY 

অর্থাৎ, “সূদ এমন একটি বড় গোনাহ যে, যদি তাকে সত্তর ভাগে ভাগ 
করা হয়, তাহলে তার সবচেয়ে হালকা অংশটিও নিজের মায়ের সহিত 
ব্যভিচার করার সমান গোনাহর শামিল!”*” 

প্রিয় পাঠক! সূদের উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা পাঠের পর আশা 
করি আপনার এ অনুমান ও ধারণা হয়েছে যে, সূদ ইসলামের দৃষ্টিতে কত 
বিরাট অপরাধ ও পাপ এবং সূদের মধ্যে কি কি অনিষ্টকারিতা ও 
সর্বনাশিতা নিহিত রয়েছে। এবারে পরবর্তী আলোচনায় উক্ত সূদ বর্তমান 
যুগে কোন্‌ শ্রেণীর ব্যবসা ও কারবারে পাওয়া যায়, তা আমরা অবগত 
করাতে চাই । তাই আসুন, প্রথমত আমরা প্রচলিত বিভিন্ন কারবার প্রসঙ্গে 
এবং কোন্‌ ধরনের কারবারে সুদ নেই তা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 
আর একজন তওহীদবাদী এবং পূর্ণ ঈমান ও দ্বীনদার মুসলিমকে কোন্‌ 
কোন্‌ ধরনের কারবার করা এবং কোন্‌ ধরনের কারবার থেকে দূরে থাকা 
উচিত---তাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। 


(DIFFERENT KINDS OF BUSINESS) 

মালিকানার দিক থেকে কারবার তিন প্রকারের $- 

১- ব্যক্তিগত (PRIVATE PROPRIETORSHIP) কারবার । 

২- অংশীদারী (PARTNERSHIP) কারবার । 

৩- যৌথ ০INTা STOCK COMPANY) কারবার । 
করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই প্রচলিত । ইসলামী ফিক্হবিদগণ 
উভয়ের মৌলিক ও সবিস্তার বিবরণ এবং বিভিন্ন রীতি-নিয়ম (ফিকহ 
গ্রহে) উল্লেখ করেছেন। এই শ্রেণীর কারবারের বর্তমান পরিস্থিতি 
অতীতের থেকে মৌলিকভাবে ভিন্নতর নয়। আর এ জন্যই এখানে আমরা 


48 (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, মিশকাত ২৮২৬ নং, সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব ১৮৫৭) 
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তার বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাচ্ছি না। সুতরাং এ স্থলে কেবল 
অংশীদারী কারবারের বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ করব । অবশ্য কোম্পানী 
বা যৌথ কারবার ব্যবসায়ের এক নতুন শ্রেণী, যার অস্তিত্ব ফিকহ্বিদ্গণের 
যুগে বর্তমান ছিল না। তাই এই ধরনের কারবারের বিস্তারিত বিবরণ 
অধিকরূপে দিতে চেষ্টা করব । 


অংশীদারী কারবারের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ 

ইসলামী ফিক্হবিদ্গণ এই কারবারের নিম্নোক্ত প্রকারসমূহ বর্ণনা 
করেছেনঃ- 

১- ‘শারিকাতুল মুফাওয়াযাহ’ (THE PARTNERSHIP OF NEGOTIATION) 
আপোষ চুক্তিমূলক অংশীদারী ৪£- 

র পরিভাষায় শারিকাতুল মুফায়াওযাহ এই যে, দুই (বা 
ততোধিক ব্যক্তি) কোন কারবার করার উপর এই শর্তের সাথে চুক্তিবদ্ধ 
হবে যে, উভয়ে এ কারবারে অংশীদার হয়ে নিজ নিজ মাল বা অর্থ 
বিনিয়োগ করবে। কারবারের ব্যাপারে এক অপরের তরফ থেকে সব 
রকমের লেনদেনে উভয়েই অনুমতিপ্রাপ্ত থাকবে, উভয়েই লাভের ক্ষেত্রে 
চুক্তি অনুযায়ী শরীক হবে এবং নোকসানের ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাল বা 
অর্থের পরিমাণ ও হার অনুপাতে সকলে ভাগী হবে। উল্লেখ্য যে, এর 
শর্তাবলী বড় সূক্ষ্ম । 

২- শারিকাতুল আনান’ (THE EQUAL SHARES IN THE 
PARTNERSHIP) বা সমঅংশের অংশীদারী ৪- 

এই কারবারে দুটি লোক নিজ নিজ মাল বা অর্থ সহ এই শর্তে শরীক 
হয় যে, উভয়ে এ মালে ব্যবসা করবে এবং নিজ নিজ মালের পরিমাণ ও 
হার অনুপাতে উভয়েই লাভ ও নোকসানে শরীক হবে । 

এই কারবার ও “শারিকাতুল মুফাওয়াযাহ’ এর মাঝে পার্থক্য হল এই 
যে, মুফাওযাহ’তে উভয় অংশীদার সর্বাবস্থায় এক অপরের প্রতিনিধি ও 
প্রতিভু হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ‘আনান’ এ উভয়ের মধ্যে কেউই মালের 
ব্যাপারে স্বাধীনভাবে নাড়াচাড়া করতে পারে না। অবশ্য চুক্তির শর্ত 
অনুযায়ী সীমিত বিষয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে। 
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৩- শারিকাতুল আ’মাল বা আবদান (THE PARTNERSHIP OF THE 
BODIES) বা দৈহিক অংশীদারী $- 

এই কারবারে দুই অথবা ততোধিক কারিগর ব্যক্তি কোন বিশেষ কাজ 
এক সঙ্গে করতে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কাজের মজুরী চুক্তি অনুসারে 
উভয়ের মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা হবে। 

এতে এক বা বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন লোক হতে পারে। যেমন ছুতোর 
ও দর্জির এই কারবারে এক অপরের শরীক হিসাবে একত্রে কাজ করা 
বৈধ । 

8- “শারিকাতুল উজুহ’ (THE PARTNERSHIP OF THE ESTEEM) বা 
প্রতিপত্তিমূলক অংশীদারী $- 

এই কারবারে দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তি নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির 
ভিত্তিতে ধারে কোন পণ্য ক্রয় করার চুক্তি করে সেই ক্রীত পণ্য নিয়ে 
সকলে ব্যবসা করে। অতঃপর পণ্যের মালিককে মূল্য পরিশোধ করে যে 
লাভ অবশিষ্ট থাকে, তা আপোসে ভাগাভাগি করে নেয়। আর নোকসানের 
ক্ষেত্রেও সকলেই সমান ভাগী থাকে। 

৫- “শারিকাতুল মুযারাবাহ’ (1৪6 5PECULOTION) বা ঝুঁকিবিশিষ্ট 
অংশীদারী $- 

এই কারবারে এক ব্যক্তি নিজের মাল অপর ব্যক্তিকে ব্যবসা করার 
জন্য প্রদান করে এবং চুক্তি অনুপাতে উভয়েই লাভের ভাগী হয়। কিন্তু 
নোকসান হলে তা শুধু মাল-ওয়ালাই বহন করে এবং যে ব্যবসা করে, সে 
নোকসানের ভাগী হয় না। কারণ, তার পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়াটাই নোকসানের 
ভাগী হওয়া । 

প্রিয় পাঠক! উপরোল্লেখিত সকল শ্রেণীর ব্যবসা ও কারবারকে 
শরীয়ত বৈধ চিহ্নিত করেছে এবং এর মধ্যে কোন প্রকার কারবারকেই 
হারাম ও অবৈধ গণ্য করেনি। পক্ষান্তরে যদি কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি 
এই ধরনের কোন অংশীদারী কারবার করতে চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহলে শরীয়ত 
তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্ধুদ্ধ করে। কারণ উক্ত প্রকার কারবারগুলোর 
মধ্যে কোন কারবারেই সূদ বা সূদের গন্ধও নেই । 
আলোচনা শুরু করি। 
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কোম্পানীর পরিচিতি 

কোম্পানীর আভিধানিক অর্থ হল সংঘ । অবশ্য কখনো কখনো ‘“সঙ্গী'র 
অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে শিল্পিক বিগ্রাব বিকাশ হওয়ার পরে 
সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে 
যখন বিরাট অংকের পুঁজির প্রয়োজন দেখা দিল; পরস্ত এ পরিমাণ পুঁজি 
কোন এক ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা জমা বা যোগাড় করা সম্ভবপর 
ছিল না, তখন সাধারণ সকল শ্রেণীর লোকেদের সঞ্চিত অর্থ একত্রীভূত 
করে যৌথভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে কোম্পানী-ব্যবস্থা চালু হল । এর 
প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে কয়েক ব্যক্তির একটি দলকে একটিমাত্র 
আইনসম্মত ব্যক্তির পজিশন দেওয়া হয়। এ আইনসম্মত ব্যক্তিকে 
‘কর্পোরেশন’ বলা হয়। যার একটি বিভাগ কোম্পানী নামে পরিচিত । 


কোম্পানীর গঠন-পদ্ধতি 

সর্ব প্রথমে অভিজ্ঞ ও সুকৌশলী ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী একটি 
রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। যে কারবার শুরু করা হবে তার কার্যক্ষমতা ও 
পরিধি কতদূর? এর জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও পুঁজি কত পরিমাণ প্রয়োজন 
হতে পারে? এবং বাণিজ্যিক্‌ দিক থেকে কারবার কতটুকু উপকারী হবে--- 
এসব কিছু উক্ত রিপোর্টে স্থির করা হয়। একে সম্পাদন-যোগ্যতার 
প্রতিবেদন (FEASIBILITY REPORT) বলে । 

অতঃপর কোম্পানীর একটা সংক্ষিপ্ত কাঠামো তৈরী করা হয়। যাতে 
নাম, আগামীতে তাদের পদচ্যুত ও পদস্থ করার নিয়ম-নীতি প্রভৃতি 
লিপিবদ্ধ হয়। একে বলা হয় স্মারকলিপি (/EMORANDUV) । অতঃপর 
কোম্পানী পরিচালনার নিয়মাবলী লিখা হয়; যাকে (ARTICLE OF 
ASSOCIATION) বলে । কোম্পানী অনুমোদনের জন্য মেমোরান্ডাম এবং 
আর্টিক্যাল অফ্‌ আাসোশিয়েশন সহ সরকারের নিকট দরখাস্ত পেশ করা 
হয়। অতঃপর অর্থমন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন বিভাগ (CORPORATE LOW 
AUTHORITY) এর তরফ থেকে অনুমোদন পাওয়া গেলে ‘কোম্পানী’ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এবারে আইন তাকে “বিকল্প ব্যক্তি’ রূপে স্বীকৃতি দেয়; 
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যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, মামলা-মোকাদ্দামায় বাদী-প্রতিবাদী হবে এবং 
লেনদেনের ক্ষেত্রে খণদাতা ও খাণগ্রস্তও হতে পারবে। যাকে আইনসম্মত 
ব্যাক্তি ((EGAL PERSON) অথবা (JURIDICAL PERSON) বলা হয়। 

কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করলে লোকদেরকে তাতে অংশ গ্রহণ করতে 
আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে এবারে তার সম্পূর্ণ নিয়ম-নীতি ও সাংগঠনিক 
কাঠামোর প্রচার করা আইনগতভাবে জরুরী হয়; যাতে জনসাধারণের 
নিকট এ কোম্পানী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচিতি লাভ 
করে। 

কোম্পানীর মৌলিক নিয়ম-নীতি এবং তার আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য 
বিষয়াবলী সম্পর্কে জনসাধারণের অবগতির জন্য যে লিখিত বিবরণী প্রচার 
করা হয়, তাকে (PROSPECTUS) বলা হয়। 
ও মূলধনের ব্যাপারটাও নির্দিষ্ট করে দেয় । এত টাকার পুঁজির অংশীদারী 
কার্যকর করা যেতে পারে বা এত টাকার পুঁজিতে শরীক হতে জন 
সাধারণকে আহ্বান করা যেতে পারে বলে টাকার অংশ সীমিত করে দেয় । 
একে বলা হয় ‘অনুমোদিত মূলধন’ AUTHORISED CAPITAL) | উদাহরণ 
স্বরূপ, ১০০ মিলিয়ন টাকা নিয়ে কারবার করতে কোম্পানী অনুমতি পেল । 
সুতরাং এ ১০০ মিলিয়ন টাকাই হল ‘অনুমোদিত মূলধন’ এর মধ্যে ২০ 
মিলিয়ন টাকা কোম্পানী প্রতিষ্ঠাতাদের দায়িত্বে থাকে; যাকে (SPONSORS 
CAPITAL) বলে । আর ৮০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণের নিকট থেকে 
সংগ্রহ করা হয়। যার মধ্য হতে ৬০ মিলিয়ন টাকার অংশীদারী আপাতত 
জারী করা হয় এবং বাকী টাকা আগামীতে কোন প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় 
করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। উক্ত ৬০ মিলিয়ন টাকাকে প্রচলিত 
মূলধন (5SSUED APIA) বলা হয়। আবার ৬০ মিলিয়ন টাকার মধ্য হতে 
লোকেরা যে ৫০ মিলিয়ন টাকার জন্য ফর্ম জমা করে, তাকে 
(SUBSCRIBED CAPITAL) বলে । যখন লোকেরা নিজেদের পুঁজি জমা করে 
কোম্পানীর এক-একটা অংশ গ্রহণ করে, তখন কোম্পানী প্রত্যেক 
অংশীদারকে একটি করে সার্টিফিকেট প্রদান করে। আর এই সার্টিফিকেট 
এ কথার দলীল যে, কোম্পানীতে তার এত অংশ আছে। একে বলা হয় 
শেয়ার (৪৪4৪6) । কারবার যত টাকার মুলধন দ্বারা আরম্ভ করা হয়, তাকে 
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একিক নিয়মে ভাগ করে একভাগকে শেয়ারের মুল্য স্থির করা হয়। যেমন, 
আজকাল সাধারণতঃ দশ দশ টাকার শেয়ার জারী করা হয়ে থাকে। এই 
মূল্য শেয়ারের উপর লিখিত হয়। আর এই মূল্যকে ACE VALUE বলা 
হয়। উক্ত শেয়ার কিনতে ও বেচতে পারা যায়। এর জন্য সংভার 
বিনিময়কেন্দ্র ($700k EXCHANGE) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 


লভ্যাংশ বিভাজন ও বন্টন 

সারা বছর ধরে কারবার চালাবার পর কোম্পানী বার্ষিক লাভের হিসাব 
খতিয়ে দেখে। সর্বমোট লাভ কত দাড়ালো তা নিরূপণ করে নেয়। 

ঃপর মোট লাভ থেকে কিছু অংশ সাবধানতা-পূর্বক সংরক্ষিত রাখা 
হয়; যাতে আগামীতে কোম্পানী কোন ক্ষতি বা নোকসানের শিকার হলে 
তা থেকে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়। একে বলা হয় (ছRESEছVচ) সংরক্ষণ । 
হোন্ডার্সদের মাঝে ভাগ-বন্টন করা হয় । 

এই বিভাজনের হয় দুটি পদ্ধতি; কখনো কখনো নগদ লাভ 
শেয়ারওয়ালাদেরকে প্রদান করা হয়। আবার কখনো বা এ লভ্যাংশ দ্বারা 
পুনঃ শেয়ার জারী করা হয়; যাকে BONUS SHARE বলা হয় । 

প্রিয় পাঠক! এ হল কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত চিত্র । যেহেতু ব্যাংক 
মৌলিকভাবে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীরই দ্বিতীয় নাম সেহেতু কোম্পানীর 
উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা আমাদের জন্য আবশ্যক ছিল। কিন্তু 
আপাতদৃষ্টিতে ব্যাংক কেবলমাত্র টাকা লেন-দেনের কারবার করে থাকে। 
শিল্প কারিগরী, কৃষি উৎপাদন, নির্মাণ-প্রকল্প এবং অন্যান্য উপকারী 
মুনাফাজনক কাজ ও কারবারে ওর কোন আগ্রহ নেই। ও তো কেবল 
শিল্পী, কারিগর, কৃষক এবং কোম্পানীকে সূদের ভিত্তিতে পুঁজি সরবরাহ 
করে থাকে । পক্ষান্তরে কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের শিল্প, কৃষি, নির্মাণ-প্রকল্প 
এবং আরো অন্যান্য লাভজনক কার্য সরাসরি বাস্তবায়ন করে থাকে । 

আসুন, এবার আমরা ব্যাংক সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করি। কারণ এ 
বিষয়েও আপনার অবগতি একান্ত জরুরী । 
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ব্যাংকের পরিচিতি 


BANK শব্দটি ইটালী ভাষার BএAN০০ শব্দ থেকে উদ্ভুত । যার অর্থ হল 
DESK (ডেস্ক) অথবা 14BLE (টেবিল) । যেহেতু সে যুগের লোকেরা 
টাকাপয়সার অনুরূপ কারবারকারীরা ডেস্ক অথবা টেবিল নিয়ে বসত, তাই 
তার নাম BAঘK বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। 

ব্যাংক এমন এক বাণিজিক-প্রতিষ্ঠানের নাম; যে জনসাধারণের অর্থ 
নিজের কাছে জমা ও সঞ্চয় করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং অন্যান্য অভাবী 
ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনে খণ সরবরাহ করে থাকে বর্তমানে গতানুগতিক 
ব্যাংকগুলো এ খণের উপর সুদ আদায় করে এবং টাকা জমাকর্তা 
জনসাধারণকে তুলনামূলক কম হারে সুদ প্রদান করে থাকে। মাঝখানে যে 
অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা হল ব্যাংকের লাভ । 


ব্যাংকের এতিহাসিক পটভূমিকা 

পাশ্চাত্য দেশে ব্যাংকের সূচনা এইভাবে হল যে, লোকেরা নিজ নিজ 
সোনা স্বর্ণকারদের নিকট জমা করে রাখত । ( কারণ সে যুগে নোটের 
প্রচলন ছিল না৷) স্বর্ণকাররা এ স্বর্ণের সমপরিমাণ অর্থের রসিদ লিখে 
দিত। রসিদে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকত যে, রসিদবাহকের এত 
পরিমাণ সোনা অমুক স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত রয়েছে। অতঃপর ধীরে 
ধীরে রসিদসমূহ ক্রয়-বিক্রয়, খণ পরিশোধ ও আপোসে দেনা-পাওনার 
কাজে একজন হতে অন্য জনের নিকট স্থানান্তরিত হতে লাগল, কারণ 
রসিদ দেখিয়ে স্বর্ণকারের নিকট থেকে সোনা উঠিয়ে তার মাধ্যমে লেন- 
দেন করার চাইতে এ রসিদই এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (পণ্যের বিনিময়ে) প্রদান 
করাটা অধিকতর সহজ ছিল। আর একজনকে এ রসিদ সোপর্দ করার অর্থ 
এক রকম সোনা সোপর্দ করাই ছিল। 

এইভাবে লোকে আসল সোনা ফেরত নিতে কমই আসত । এবারে 
অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বর্ণকাররা জানতে পারল যে, লোকেদের যে সোনা তাদের 
নিকট গচ্ছিত আছে তার বড়জোর দশ ভাগের এক ভাগ মালিকেরা বের 
করে নিয়ে যায় এবং বাকী নয় ভাগ তাদের অর্থ-ভান্ডারে অযথা পড়েই 
থাকে সুতরাং তারা এ সোনা খণপ্রার্থী লোকদেরকে খণ স্বরূপ দিয়ে তার 
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উপর সূদ আদায় করা শুরু করল । পরস্ত যখন তারা দেখল যে, লোকেরা 
অধিকাংশ কাগজের রসিদ বিনিময়ের মাধ্যমেই তাদের ব্যবসায় লেন-দেন 
করছে এবং নিজেদের সোনা ফেরৎ নিতে আসে না, তখন এ আসল সোনা 
খণস্বরূপ দেওয়ার পরিবর্তে তারই সমমূল্যরূপে কাগজী রসিদ বাজারে 
চালাতে লাগল । আর যেহেতু অভিজ্ঞতায় তারা জানতে পেরেছিল যে, 
গচ্ছিত সবর্ণসম্ভার হতে কেবল এক দশমাংশই মালিকেরা তাদের স্বর্ণ ফেরৎ 
চায়; সেহেতু তারা বাকী নয় ভাগের সমমূল্যের---নয় ভাগের নয় বরং--- 
নব্বই ভাগের জাল রসিদ তৈরী করে পত্রমুদ্রা (নোট) হিসাবে বাজারে 
চালাতে এবং খণ দিতে আরম্ভ করল । 

এ ব্যাপারটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এভাবে বুঝুন; মনে করুন, এক ব্যক্তি 
স্র্ণকারের নিকট ১০০ টাকা মূল্যের সোনা জমা রেখেছিল । স্বর্ণকার এক- 
একশ’ টাকার দশটি রসিদ তৈরী করল এবং তার প্রত্যেকটিতে এই কথা 
লিখে দিল যে, ‘এই রসিদের স্থলে ১০০ টাকার সোনা আমার নিকট 
গচ্ছিত আছে’ উক্ত দশটি রসিদের মধ্যে একটি মাত্র সোনার মালিককে 
সোপর্দ করল এবং নয় শত টাকার নয়টি রসিদ অন্য লোকেদেরকে খণ 
দিয়ে তার উপর সূদ আদায় করতে শুরু করে দিল । 

এরপর তারা আরো এক পা অগ্রসর হল । আর তা এই যে, যে যুগে 
এই আধুনিক মহাজনরা উক্ত জাল পুঁজির সাহায্যে প্রচুর অর্থশক্তি সঞ্চয় 
করে মাথা তুলে উঠছিল সেই যুগেই পশ্চিম ইউরোপে একদিকে শিল্প ও 
বাণিজ্য বন্যার বেগে বেড়ে চলেছিল এবং অপর দিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
একটি নতুন ইমারত গড়ে উঠছিল---যা ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে 
মিউনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত জন-জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন গঠন চাচ্ছিল । এসব 
কাজের জন্য দরকার ছিল পুঁজির । অপর দিকে সোনার মালিকরাও নিজের 
মুলধন নিয়ে বিভিন্ন কারবার শুরু করতে লাগল। এবারে স্বর্ণকার 
মহাজনরা যখন দেখল যে, লোকেরা তাদের নিজেদের পুঁজি ব্যবসায় 
খাটাতে শুরু করেছে, তখন তারা প্রমাদ গণল । তারা এ স্বর্ণমালিকদেরকে 
বুঝিয়ে বলতে লাগল, ‘আপনারা এত সব ঝামেলা কেন পোহান? এভাবে 
নিজে নিজে ব্যবসা করলে তো নিজেকেই হিসাব-নিকাশ রাখতে হবে। 
এছাড়া নোকসানের পাল্লায়ও তো পড়তে পারেন । তাছাড়া মুনাফার বৃদ্ধি- 
ত্রাস আপনার আয় আমদানীর উপর প্রভাব ফেলবে । অতএব এসব করার 
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পরিবর্তে আপনি আপনার অর্থ আমাদের নিকট জমা করুন। আমরা 
আপনার সে অর্থের রক্ষণাবেক্ষণও করব, তার হিসাব-নিকাশও বিনা 
পয়সায় রাখব, আর আপনার নিকট কিছু নেওয়ার পরিবর্তে উল্টে 
আপনাকেই তার সূদ আদায় করতে থাকব ।’ এই নতুন কৌশলের ফলেই 
সঞ্চিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ বরং এর চাইতেও বেশী অর্থ সরাসরি 
রুজি-রোজগার ও সংস্কৃতির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে সূদখোর 
মহাজনদের ভোগে চলে গেল এবং এইভাবে প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায় 
বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি তাদের হস্তগত হল। অবশেষে পরিস্থিতি এই দাড়াল 
যে, মহাজনরা তো পূর্ব থেকেই তাদের ভুয়ো পুঁজি সূদী কারবারে খাটিয়ে 
আসছিল, এখন অন্যদের পুঁজিও তারা সস্তা হার সূদে নিয়ে চড়া হার সূদে 
খণ দিতে লাগল । 
পর এ দলটি তৃতীয় পদক্ষেপ উঠালো। তারা চিন্তা করল 
অনুরূপভাবে অর্থ-ব্যবসার ক্ষেত্রেও কোম্পানী গঠন করতে হবে এবং এর 
জন্য উচ্চমানের সংগঠন কায়েম করতে হবে। সুতরাং তাই করা হল এবং 
এইভাবেই আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থার উৎপত্তি হল। যে ব্যাংক আজ সারা 
দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। 
এইভাবে দুনিয়ার প্রথম ব্যাংক ১১৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর এক শহর 
ভেনিস (/চমাC6)এ প্রতিষ্ঠালাভ করে; যার নাম ছিল BANACODELLA 
PIZZADI RAALRO | অতঃপর এরপরে ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে বারশিলোনা শহরে 
আমানত রাখা যায় এমন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়। আর এর পর থেকেই 
ব্যাংকের পরম্পরা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে ।* 
অর্থসংস্থানের বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাংকের প্রকারভেদ $ 
বর্তমান বিশ্বে কয়েক প্রকারেরই ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ব্যাংক 
বিশেষ বিশেষ বিভাগে অর্থসংস্থানের কাজ করে থাকে। আর অপর কিছু 
ব্যাংক সাধারণভাবে অর্থসংস্থানের কাজ করে। এভাবে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত 
প্রকারে বিভক্ত $- 


% (মাওয়াক্বিফুশ শারীআতি মিনাল মাসারিফিল মুআসিরাহ ২২-২৩পৃ) 
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১- ব্‌ষি উন্নয়নমূলক ব্যাংক (AGRICULTURAL BANK) | এ ব্যাংক 
কৃষিকাৰ্যের সকল ক্ষেত্রে ঝণ সরবরাহ করে থাকে। 

২- শিল্পোন্নয়নমূলক ব্যাংক (INDUSTRIAL BANK) | এর কাজ হল 
বিভিন্ন শিল্পকর্মের উন্নতিকল্পে খণ সরবরাহ করা । 

৩- প্ৰগতিমূলক ব্যাংক (DEVELOMENT BANK) | এ ব্যাংক যে কোনও 
প্রগতি ও উন্নয়মূলক কাজে খণ সরবরাহ করে থাকে। 

8৪- সমবায় ব্যাংক (CO-OPERATIVE BANK) | এই ব্যাংক পরস্পর 
সহযোগিতার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়। এর কর্মপরিধি কেবল সদস্যদের 
মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। যারা এর সদস্য হয় কেবল তাদেরই অর্থ 
ডিপোজিট থাকে এবং তাদেরকেই খণ প্রদান করা হয়ে থাকে। 

৫- বিনিয়োগমূলক ব্যাংক (1॥VESTসENT BANK) | এ ব্যাংকে নির্দিষ্ট 
মেয়াদের জন্য ডিপোজিট রাখা হয়। সাধারণ কারেন্ট একাউন্ট বা সেভিং 
একাউন্ট এতে থাকে না; কেবলমাত্র ফিক্সড্‌ ডিপোজিট থাকে। আর খণও 
নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়। এর চাইতে কম মেয়াদের জন্য ঝণ 
দেওয়া হয় না। 

উপরোল্লেখিত সকল প্রকার ব্যাংকের কর্ম-পরিধি সীমাবদ্ধ হয় । 

৬- বাণিজ্যিক ব্যাংক (COMMERCIAL BANK) | এ ব্যাংক সাধারণ 
অর্থসংস্থানের কাজ করে থাকে এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্র ও বিভাগের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হয় না। 

৭- রিজার্ভ ব্যাংক (RESERVE BANK)। এটি দেশের একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান; সকল প্রকার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এরই তত্ত্বাবধান ও 
নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত । দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় এর বড় ভূমিকা থাকে। এই 
ব্যাংকের বিভিন্ন ফাংশন নিম্নরূপ $- 

ক- এটি হল সরকারী ব্যংক । সরকারের অর্থ এতে জমা রাখা হয়। 
তবে এ অর্থের উপর সরকারকে সূদ দেওয়া হয় না। প্রয়োজনের সময় 
সরকারকে খণও দিতে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাংক মামূলী হারে সূদ 
গ্রহণ করে থাকে। 

খ- রিজার্ভ ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক পলিসীতে উপদেষ্টার কাজও 
করে। 
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গ- রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় মুদ্রা গচ্ছিত রাখে, পুঞ্জীভূত করে এবং 
প্রয়োজন মত তা জারীও করে। 

ঘ- রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান ভূমিকা হল দুটি; প্রথমতঃ সকল 
বাণিজ্যিক ব্যাংকের এ তত্ত্বাবধান করে এবং উক্ত ব্যাংকগুলোর নিয়ম- 
শৃঙ্খলা বহাল রাখে; যাতে করে সেগুলো থেকে আর্থিক মুনাফা অর্জন হয় 
আর লোকসানের সকল দরজা বন্ধ থাকে। 

দ্বিতীয়তঃ এই যে, এই ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ষীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
রাষ্ট্রে মুদ্রাস্ষীতি দেখা দিলে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে, যাতে সেই সক্কীতি 
ত্রাস পেতে শুরু করে দেয়। আবার মুদ্রার মান অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার 
পরিস্থিতিতেও এমন উপায় অবলম্বন করে যাতে তা কমতে বাধ্য হয় । 


এই মুদ্রার মানত্রাস বৃদ্ধির কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে ৪- 

ক- রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে যে হারে সূদের উপর খণ 
প্রদান করে, সে হারকে “ব্যাংক রেট’ বলে । ব্যাংক রেটও মুদ্রাস্ষীতির 
ক্ষেত্রে প্রভাবশীল হয়। আর তা এইভাবে হয় যে, যখন রিজার্ভ ব্যাংক 
সূদের হার বেশী করবে, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও অতিরিক্ত সুদের 
ভিত্তিতে খণ নেবে। সে জন্য এ ব্যাংকগুলোও খণগ্রহীতা জনসাধারণকে 
অতিরিক্ত সূদের উপরই খণ দেবে। যার পরিণাম এই দাড়াবে যে, 
জনসাধারণ ঝণ কম নিতে শুরু করবে। আর যখন লোকেরা খণ কম 
নেবে তখন ব্যাংকের অর্থবৃদ্ধিও কম হবে এবং মুদ্রার আবর্তনও কম হয়ে 
যাবে। পক্ষান্তরে রিজার্ভ ব্যাংক সূদের হার কম করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকও 
তার সুদের হার কমিয়ে দেবে। যার ফলে লোকেরা খণও বেশী নেবে এবং 
অর্থ বৃদ্ধিও বেশী হয়ে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। 

খ- সরকারের যখন অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন তা অর্জন করার 
হয়। 

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ 
ব্যাংক একটি বিল জারী করে; যাকে ইংরাজীতে TREASURY BILL বলে । 
একটি বিলের লিখিত মূল্য (:A€C6 VALUE) এক শত টাকা হয়। এই বিল 
সাধারণতঃ ছয় মাসের জন্য জারী করা হয়; তা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় 


নিলাম এই পদ্ধতিতে করা হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে দেয় 
যে, ‘এত টাকা বা দৃষ্টান্তস্বরূপ একশ’ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল জারী 
করা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যাংক তখন বলে, ‘আমি এত মূল্যে একটি বিল ক্রয় 
করতে চাই ।’ আজকাল এর রেট সাধারণতঃ ১৩ অথবা ১৪ শতাংশ । 
অর্থাৎ ১০০ টাকার বিল সাধারণতঃ ৮৬ বা ৮৭ টাকায় বিক্রয় হয়। এবারে 
যে ব্যাংক এই বিল ৮৬ টাকায় ক্রয় করবে সে ছয় মাস পরে তার পুরাপুরি 
১০০ টাকা ওসুল করে নেবে । আর ১৪ টাকা তার সূদ অথবা লাভ হবে। 

যখন মুদ্রার মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, তখন রিজার্ভ ব্যাংক 
ট্রেজারী বিল স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করার প্রবণতা প্রকাশ করে। যার ফলে 
বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজের পুঁজির বিনিময়ে বিল খরীদ করতে শুরু করে। 
এভাবে সকল ব্যাংকেরই অর্থ রিজার্ভ ব্যাংকে ফেরৎ আসতে আরম্ভ করে। 
আর ব্যাংকগুলোতে পুঁজি কম হয়ে যায় । ফলে খণ সরবরাহ কমে যাওয়ার 
কারণে অর্থ-বৃদ্ধির কাজও কমে যায় । ঠিক এর বিপরীত, যদি মুদ্রাস্ষীতি 
আনার প্রয়োজন হয়, তাহলে রিজার্ভ ব্যাংক ট্রেজারী বিল অতিরিক্ত মূল্যে 
ক্রয় করার জন্য খোলা বাজারে এসে যায় । লোকেরা তখন নিজেদের বিল 
বিক্রয় করে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে নেয়। আর এভাবে মুদ্রার 
পরিমাণ বেড়ে মান কমে যায় এবং মুদ্রাসক্ষীতি দেখা দেয় । 

গ- নোট ছেপেও রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রাস্কীতির উপর প্রভাবশীল হয়।** 

৮- আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (NTERNATIONAL MONETARY FUND)t- 
এ ফান্ড স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে। যেভাবে একই দেশের কয়েকটি 
ব্যাংকের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক (রিজার্ভ ব্যাংক) থাকে, ঠিক সেভাবেই 
কয়েকটি দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল এই সংস্থা (৮.6) । 
এটা যেন দুনিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক; যে সত্বর আদায়যোগ্য 
স্বল্পমেয়াদী খণ সকল দেশকে সরবরাহ করে থাকে । কখনো কোন দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হলেও সাময়িকভাবে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য 


0 (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ও তিজারাত দ্রষ্টব্য ৷) 
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করার জন্য নগদ অর্থ তার নিকট নাও থাকতে পারে। এই মুহূর্তে উক্ত 
সংস্থা এ দেশকে খণ সরবরাহ করে থাকে । 

উক্ত সংস্থায় প্রত্যেক দেশের জন্য একটা নির্দিষ্ট কোটা (QUOTA) 
থাকে। এঁ দেশের বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে তুলনা করে 
দেখার পর এই কোটা নির্ধারিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য হয়েছে ১০০ কোটি ডলারের এবং কোন এক দেশের বাণিজ্য হল 
পাচ কোটি ডলারের । তাহলে এই দেশ পাচ শতাংশ কোটা অর্জন করতে 
পারবে। 

প্রত্যেক দেশই তার কোটার ২৫ শতাংশ অর্থ আকারে এবং ৭৫ 
শতাংশ দেশীয় মুদ্রা আকারে এঁ সংস্থায় জমা করে। এইরূপে 1খ.চ এর 
নিকট সকল দেশের মুদ্রা জমা হয়ে যায়। 1খ. এ ফান্ড জমা করার পর 
প্রত্যেক দেশই সেখান থেকে খণ নেওয়ার অধিকার লাভ করে। যাকে 
ইংরাজীতে DRAWING RাI6মTও বলে। আবার এই DRAWING RIGHTS এর 
ভিত্তিতে যে খণ পাওয়া যায় তা কয়েক অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক 
একটা ভাগকে বলা হয় 1৪A)N€াচ । প্রথম ট্রানচ এ ঝণের ২৫ শতাংশ 
হয়ে থাকে যা বিনা শর্তে পাওয়া যায় এবং তাতে সূদও কম লাগে। কিন্তু 
এর পরের ট্রান্চগুলোতে শর্তাবলী এবং বাধ্য-বাধকতাও বেশী, আর এই 
তুলনায় সুদের অংকও বেড়ে যেতে থাকে। 

৯- আন্তর্জাতিক ব্যাংক (NTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)8- 

এই ব্যাংকের স্ধক্ষপ্ত নাম হল বিশ্বব্যাংক (WORLD BANK) এবং 
বর্তমানে উক্ত নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ । এই ব্যাংক এবং ‘আই এম এফ’ 
এর মাঝে পার্থক্য এই যে, ‘আই এম এফ’ স্বল্প-মেয়াদী খণ প্রদান করে; 
যার মেয়াদ বড়জোর তিন থেকে পাচ বছর পর্যন্ত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক 
দীর্ঘমেয়াদী ঝণদান করে থাকে; যার মেয়াদ পনের থেকে ত্রিশ বছর হয় । 
প্রতিষ্ঠা লাভের পর শুরুর দিকে এই ব্যাংক বিভিন্ন কর্ম-প্রকল্প (PROJECTS) 
বাস্তবায়নার্থে খণ দিয়েছিল। যেমন, সেতুনির্মাণ, রাজপথ নির্মাণ প্রভৃতি 

ঃপর ১৯৬০ সালের পর থেকে সাধারণ খণ দিতেও আরম্ভ করল । 
বর্তমানে এই ব্যাংক পলিসি-নির্মাতা খণও দান করে থাকে; অর্থাৎ এই 
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বলে যে, যদি তুমি তোমার দেশের পলিসি (শাসন-প্রণালী বা কুটনীতি) 
এরূপ বানাও, তাহলে তোমাকে এত খাণ দেওয়া হবে। 


ব্যাংক প্রতিষ্ঠা 

মূলগত দিক থেকে ব্যাংক হল ‘জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী’র নাম । ব্যাংক 
জনসাধারণকে তাদের অর্থ জমা ও গচ্ছিত রাখতে আহান জানায়; যাকে 
ইংরাজীতে ডিপোজিট্‌স (০6৮০5175) বলা হয়। এই ডিপোজিট কয়েক 
প্রকারের হয়ঃ- 

১- কারেন্ট একাউন্ট ((0২২6ঘা ACCOUNT বা চলতি আমানত) । এই 
একাউন্টে জমা রাখা টাকার উপর সূদ পাওয়া যায় না। এতে গচ্ছিত টাকা 
যে সময়ে ও যে পরিমাণে ইচ্ছা বিনা বাধায় তুলতে পারা যায় । 

২- সেভিং একাউন্ট (5AV॥৫ ACCOUNT বা সঞ্চয়ী খাতা)। এই 
একাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য সাধারণতঃ বিভিন্ন নিয়ম ও শর্তাবলী 
থাকে । এই খাতায় ব্যাংক সূদ প্রদান করে। 

৩- ফিক্সড ডিপোজিট (॥1%x6D DPS বা স্থায়ী আমানত) । এতে 
নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে টাকা তোলা যায় না। এই টাকার উপরও ব্যাংক সূদ 
দিয়ে থাকে। মেয়াদ অনুসারে হার নির্ণয় হয়। দীর্ঘ-মেয়াদের ক্ষেত্রে বেশী 
হারে এবং স্বল্প-মেয়াদের ক্ষেত্রে অল্প হারে সূদ পাওয়া যায় । 

উপর্যুক্ত তিন প্রকার ডিপোজিটের মাধ্যমে যখন ব্যাংকের নিকট পুঁজি 
জমা হয় এবং প্রাথমিকভাবে তার নিকট যে পুঁজি থাকে, তা একত্রীভূত হয় 
তখন এঁ সমস্ত পুঁজিকে ব্যবহার করার পদ্ধতি এই হয় যে, উক্ত পুঁজির 
একটি নির্দিষ্ট অংশ চলতি রূপে রিজার্ভ ব্যাংকে জমা করা জরুরী হয়। 
রিজার্ভ ব্যাংকে এ পুঁজি সাধারণতঃ এমন সরকারী তমসুক 
(GOVERNMENT SECURITIES) রূপে জমা থাকে, যা সহজেই নগদ টাকায় 
পরিণত করা সম্ভব হয় এবং তাতে কিছু সূদও পাওয়া যায়। এ ছাড়া ব্যাংক 
নিজের কাছেও কিছু চলতি অর্থ (//QUI১ ॥০Nচ্Y) রেখে নেয়; যাতে 
আমানতকারী (ডিপোজিটার)দের চাহিদাও পূরণ করতে পারে। 
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ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলী 

পুঁজি জমা রাখার পর ব্যাংক কয়েক প্রকার ভূমিকা পালন করে; যেমন 
অর্থসংস্থান ও বিনিয়োগ করা, অর্থ-বৃদ্ধি করা, আমদানী ও রপ্তানীতে 
মধ্যস্থতা করা প্রভৃতি । এখন আমরা উক্ত ভূমিকাগুলো নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করবঃ- 

১- অর্থ সংস্থান (॥॥॥ঘএN০1২০) 8- ব্যাংকের সব চাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ 
খণ সরবরাহ করা ব্যাংক কখনো দীর্ঘ-মেয়াদী ঝণ জারী করে; যাকে 
ইংরাজীতে 10৷৫ 16২ €RচDI। বলে। আবার কখনো সৃল্প-মেয়াদী খণ 
জারী করে থাকে; সাধারণতঃ তিন অথবা ছয় মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য 
দেওয়া হয়, যাকে ইংরাজীতে SHORT TERM CREDIT বলে । 


খণ দেওয়ার পদ্ধতি $- 

খাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের এমন সীমাহীন এখতিয়ার থাকে না 
যে, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে এবং যত ইচ্ছা তত পরিমাণে ঝণ সরবরাহ 
করতে পারে। বরং রিজার্ভ ব্যাংকের তরফ থেকে একটা সীমা নির্দিষ্ট করা 
হয়। সেই সীমার অনুবর্তী হয়ে ব্যাংক খণ প্রদান করতে পারে। উক্ত 
“সীমা’কে ইংরাজীতে €REDIT CEILING বলা হয়। যেমন বর্তমানে রিজার্ভ 
ব্যাংকের তরফ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয় তা এই যে, ব্যাংক তার 
সমস্ত গচ্ছিত অর্থের ৪০ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাংকে জমা রাখবে; যাকে 
ইংরাজীতে L1QUIDI7Y RESERVE বলে । এরপর ৫ শতাংশ নগদ ০4SH 
রূপে নিজের কাছে জমা রাখবে। ৩০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ দ্বারা ব্যক্তিগত 
কাউকে বা কোন সংস্থা বা কোম্পানীকে খণ সরবরাহ করবে । অবশিষ্ট ২৫ 
শতাংশ অর্থ থেকে সরকারী তমসুক (G০vI. SECURITIES) ক্রয় করবে, 
নতুবা সরকারী সংস্থাগুলোকে খণ সরবরাহ করবে । 

CREDIT CEILING এ সীমাবদ্ধ থেকে ব্যাংকসমূহের খণ প্রদানের 
পদ্ধতি এই হয় যে, সর্ব প্রথম ব্যাংক একটি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখে যে, 
যে ব্যক্তি খণ নিতে চায়, সে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে তা আদায় করতে 
পারবে কি না? সে ব্যক্তির জমি-জমা কত এবং তার মালিকানাধীন বিষয়- 
বস্তু কি? এই পরিসংখ্যান নেওয়ার পর ব্যাংক একটা সময়-সীমা নির্দিষ্ট 
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করে দেয় যে, এত সময়ের মধ্যে সে এত পরিমাণ অর্থ দিতে প্রস্তুত আছে; 
যা প্রয়োজন অনুপাতে সময় সময় নিতে পারা যাবে। খণের অর্থ-পরিমাণ 
সীমিত করাকে ইংরাজীতে 54NCTI0০ঘ ০ Tমচ LIখায বলে । পরিমাণ 
নির্ধারণের পর এ খণপ্রার্থী ব্যক্তির জন্য ব্যাংকে একটা একাউন্ট খুলে 
দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে এ একাউন্ট থেকে তার যখন ও যত ইচ্ছা খণ 
নিতে পারে। এই একাউন্ট খোলার দরুন ব্যাংক খুবই স্বল্প (প্রায় ৫ 
শতাংশ) হারে সূদও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যখন সে খাণ তুলে নেয়, 
তখন নিয়মিত হারে সুদ নিতে আরম্ভ করে। 


আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে ব্যাংকের ভূমিকা $- 

ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে একটি কাজ এটাও যে, ব্যাংক আন্ত 
র্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য মাধ্যম । ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব ও 
মারফৎ ব্যতীত আমদানী (/P০৪7) রপ্তানী (EXPORT) সম্ভব নয় । 

এর বিস্তারিত বিবরণে এই বলা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি বহির্দেশ 
থেকে কোন জিনিস আমদানী (॥০৪71) করতে চায়, তখন সেই দেশের 
বণিক এ কথার নিশ্চয়তা চায় যে, যখন সে ঈপন্সিত বস্তু ক্রেতার নিকট 
পাঠাবে, তখন ক্রেতা সত্যসত্যই তার মূল্য আদায় করে দেবে। এ জন্যই 
আমদানী ও রপ্তানীকারীকে নিশ্চয়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে একটি 
জমানতনামা (যামিনপত্ৰ) গ্রহণ করা হয়। এতে ব্যাংক বিক্রেতাকে 
একথার গ্যারান্টি দেয় যে, অমুক জিনিস অমুক ব্যক্তিকে বিক্রয় করা হলে 
মূল্য আদায়ের দায়িত্ব থাকবে ব্যাংকের উপর । একে ইংরাজীতে 1চাTচ 
OF CREDIT বলা হয়। আবার সংক্ষেপে ॥/€ বলে ব্যাংক 1/০ প্রস্তুত করে 
রপ্তানীকারীর ব্যাংকে প্রেরণ করে। রপ্তানীকারীর ব্যাংককে (NEGOTIATING 
BANK) বলে। এবারে 1/৫ পৌছনর পর ওখান (বিদেশ) থেকে মাল 
জাহাজে বুক করে দেওয়া হয় । 

জাহাজ কোম্পানী মাল বুক হওয়ার একটি রসিদ জারী করে; যাকে 
BILL OF LADING (চালানি রসিদ) বলা হয়। অতঃপর রপ্তানীকারীর ব্যাংক 
উক্ত বিল অফ লেডিং সহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র 1/০ জারীকর্তা ব্যাংকে 
প্রেরণ করে। এবারে আমদানীকারী নিজের ব্যাংক থেকে এ সকল 
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কাগজাদি নিয়ে ‘এল সি’র সঙ্গে মিলিয়ে দেখে যদি কাগজাদির বিবরণ 
এল সির অনুরূপ হয়, তাহলে এ কাগজাদি দেখিয়ে বন্দর থেকে মাল তুলে 
আনে। অবশ্য ব্যাংক সাধারণতঃ উক্ত কাগজাদি আমদানীকারীকে তখনই 
সোপর্দ করে, যখন সে মালের যথার্থ মূল্য আদায় করে দেয় । 


অর্থ উৎপাদনের কাজ ৪- 

ব্যাংকের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল পূর্বে জমাকৃত অর্থে 
বৃদ্ধিসাধন করে অর্থের সম্প্রসারণ বাড়ানো এবং অর্থভান্ডারে উন্নৃতি সাধন 
করা । একেই বলা হয় অর্থ উৎপাদন করা । নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ 
প্রদত্ত হলঃ- 

লোকেরা যখন ব্যাংক থেকে খণ গ্রহণ করে, তখন নগদ (নোট) 
আকারে নেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করে। বরং খাণদানের সাধারণ নিয়ম 
এই হয় যে, ব্যাংক খণগ্রহীতার নামে এক একাউন্ট খুলে তাকে চেক্‌ বই 
সোপর্দ করে। যাতে প্রয়োজনমত চেক্‌ লিখে এ চেক্‌ মারফৎ টাকা প্রদান 
করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকার 
লোন নিল । ব্যাংক তাকে ১ লাখ টাকা (নগদ নোট) দেওয়ার পরিবর্তে 
তার নামে ১ লাখ টাকার একাউন্ট খুলে চেক্বই প্রদান করে। এবারে 
যখনই যত টাকা আদায় করার প্রয়োজন দেখা দেবে, তখনই সে চেক্‌ লিখে 
তা সহজে আদায় করতে পারবে। উপরোক্ত দুটি কথাকে সামনে রেখে 
গভীরভাবে চিন্তা করা হলে অনুমান হবে যে, ব্যাংকের নিকট যত পরিমাণ 
নোট মজুদ থাকে, তার চাইতে কয়েকগুণ অধিক মুনাফা লাভ করা হয় । 

আর তা এইভাবে যে, যখন কোন ব্যাংকের নিকট কিছু নোট আসে, 
তখন সে রিজার্ভ ব্যাংকের রিজার্ভ বের করে অবশিষ্ট টাকা খণপ্রার্থী 
লোকদেরকে খণ দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি খণ গ্রহণ করে, সে সাধারণতঃ 
নগদ টাকা (নোট) হিসাবে নেয়ই না, বরং একাউন্ট খুলে চেকবই নেই । 
পক্ষান্তরে নগদ হিসাবে নিলেও পুনরায় সে টাকা এ ব্যাংকে জমা করে 
দেয়। এভাবে যত টাকার অতিরিক্ত একাউন্ট খোলা হয় অর্থে ঠিক তত 
পরিমাণ টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে নোট ততগুলোই থাকে, 
যতগুলো পূর্ব হতেই রাখা ছিল। পুনরায় খণগ্রহীতার একাউন্ট খোলার 
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প্রেক্ষিতে যে নতুন ডিপোজিট ব্যাংকে স্থান পেল, তার মধ্য থেকেও রিজার্ভ 
বের করে বাকী টাকা ব্যাংক খণ প্রদান করে। খণগ্রহীতা ব্যক্তি পুনঃ এ 
টাকা এ ব্যাংকেই গচ্ছিত রাখে। এর ফলে অর্থে অতিরিক্ত সংযোজন 
ঘটে এইভাবে অর্থে কয়েকগুণ বৃদ্ধি সাধন হয়। আর একেই বলা হয় অর্থ 
উৎপাদন । উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যাংকে কোন এক ব্যক্তি ১০০ টাকা 
রাখল । ব্যাংক তা হতে ২০% অর্থাৎ ২০ টাকা রিজার্ভ ব্যাংককে দিয়ে 
অবশিষ্ট ৮০ টাকা কাউকে খণ দিয়ে দিল। খণগ্রহীতাও খণ নেওয়ার পর 
এ ব্যাংকেই তা জমা রাখল । এর ফলে ব্যাংকের মোট ১৮০ টাকার 
ডিপোজিট হয়ে গেল । এর ২০% অর্থাৎ ৩৬ টাকা (যার মধ্যে পূর্বেই ২০ 
টাকা দেওয়া হয়েছে, তাই বাকী আরো ১৬ টাকা) রিজার্ভ ব্যাংককে দিয়ে 
বাকী ৬৪ টাকা পুনরায় অন্য কাউকে খাণ দেয়। আর সে খাণগ্রহীতাও এ 
টাকা এ ব্যাংকে রাখলে তার ডিপোজিট আরো ৬৪ টাকা বৃদ্ধি পাবে। 
এভাবে ব্যাংকে ডিপোজিটের মোট অর্থ-পরিমাণ হবে ২৪৪ টাকা । পুনরায় 
এই অর্থের ২০% অর্থাৎ ৪৮.৮০ টাকা (যার মধ্যে ৩৬ টাকা পূর্বেই দেওয়া 
আছে আর বাকী ১২.৮০ টাকা) রিজার্ভ ব্যাংকে জমা করে বাকী ৫১.২০ 
টাকা পুনঃ অপর কাউকে খণ দেবে। আবার সে খণগ্রহীতা ব্যক্তি এ টাকা 
এ ব্যাংকেই রাখলে ব্যাংকের ডিপোজিট পরিমাণ দাড়াবে মোট ২৯৫.২০ 
টাকা । 

এভাবে ব্যাংক আবারো খণদান করে। শেষ পর্যন্ত তার অর্থভান্ডার 
শূন্য থেকে যায় । 

উপরোক্ত উদাহরণে ব্যাংকের মূলধন ছিল ১০০ টাকা । কিন্তু এ টাকা 
থেকে ২৯৫ টাকার মুনাফা অর্জন করা হল। প্রত্যেক ডিপোজিটহোন্ডার 
নিজ নিজ ডিপোজিটের ভিত্তিতে চেক জারী করতে পারে। অর্থাৎ ২৯৫ 
টাকার চেক জারী হতে পারে। অথচ মূলধন ছিল মাত্র ১০০ টাকা । সুতরাং 
অতিরিক্ত ১৯৫ টাকা ব্যাংকের উৎপাদিত অর্থ । আর ব্যাংকের এই কাজের 
নাম হল ‘অর্থ উৎপাদন’ । 

উক্ত উদাহরণে যে কোন একটি ব্যাংককে ধরে নিয়ে বলা হয়েছে যে, 
খাণগ্রহীতা খণ গ্রহণ করে পুনরায় এ ব্যাংকেই তা জমা রাখবে । কিন্তু 
কার্যক্ষেত্রে এরূপও হয়ে থাকে যে, সে এ ব্যাংক ছাড়া আরো অন্য কোন 
ব্যাংকে জমা রাখতে পারে। যার ফলে দ্বিতীয় ব্যাংকে ডিপোজিটে বৃদ্ধি 
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সাধন হবে। সে যাই হোক; জমা যে ব্যাংকেই করুক না কেন, ব্যাংক 
থেকে গৃহীত প্রত্যেক খঝণের পরিণামই হল কোন না কোন ব্যাংকের 
ডিপোজিটে বৃদ্ধি সাধন। অতএব এ ক্ষেত্রেও সকল ব্যাংকের সমষ্টি অর্থ 
উৎপাদনের কর্তব্য পালন করবে। 

ব্যাংকের অর্থকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আর একটি জিনিসের খুব বেশী 
প্রভাব আছে । যাকে ব্যাংকিং পরিভাষায় ০1 (ফ্লোট) বলা হয়। ব্যাংকের 
নিকট যে টাকা ডিপোজিট স্বরূপ থাকে তার উপর ব্যাংককে সূদ দিতে 
হয়। এ সূদ হল ডিপোজিটের মাসুল (০০51) । অর্থাৎ এত সূদ দিয়ে ব্যাংক 
এত ডিপোজিট অর্জন করে। কিন্তু কখনো কখনো টাকা কিছু সময়ের জন্য 
ব্যাংকে থাকলেও তা ডিপোজিটের পর্যায়ভুক্ত হয় না। আর তাতে ব্যাংককে 
সূদও দিতে হয় না। এ ধরনের টাকা ব্যাংকের এমন এক প্রকার অর্থ যার 
উপর কোন মাসুল বা খরচ আদায় করতে হয় না। এরূপ অবস্থা কয়েক 
প্রকারের হয়ে থাকে; যেমন, এক ব্যাংক অপর ব্যাংকের নামে চেক জারী 
করে। এবারে প্রথম ব্যাংক থেকে দ্বিতীয় ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর হতে কিছু 
সময় অবশ্যই লেগে যায় । অতএব এ সময়ের মধ্যে চেকে লিখিত এ টাকা 
ব্যাংকের ০০41 হয়ে যায় । এর আরো একটি উদাহরণ এরূপ; যেমন, 
ব্যাংক কাউকে কিছু টাকার ড্রাফট দিলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ড্রাফ্‌ট ক্যাশ 
না হয়, ততক্ষণ পৰ্যন্ত এ টাকা ব্যাংকের নিকট ‘ফ্লোট’ হিসাবে থাকে। 

এর আরো একটি উদাহরণ যেমন, ব্যাংক কারো নামে ৮/০ জারী 
করলে এল সি জারীকর্তা তখনই টাকা আদায় করে দেয়। কিন্তু ব্যাংক 
অপর ব্যক্তি (রফতানীকারক)-কে সেই টাকা তখনই আদায় করে, যখন 
সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এসে পৌছে যায় । সুতরাং এতটা সময় ধরে বিনা কোন 
খরচ আদায়ে সেই টাকা ব্যাংকের নিকট (ফ্লোট হিসাবে) থাকে। 

অনুরূপ রেলওয়ের বিলটি (ছোট বিল) এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। 
প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্ৰ ব্যাংকে আসে । ব্যাংকে টাকা পয়সা আদায় 
করে কাগজাদি নেওয়া হয়। কাগজাদি নিয়ে বিলটি ছাড়ানো হয়। এবারে 
কাগজাদি ব্যাংক থেকে নেওয়ার সময়েই টাকা ব্যাংকে আদায় তো করে 
দেওয়া হয়; কিন্তু বিলটি প্রেরকের নিকট এ টাকা পৌছতে বিলম্ব হয়। এ 
বিলম্বিত সময়ের মধ্যে এ টাকাও ব্যাংকের ফ্লোট । 
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হজ্জের জন্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়। এ ছাড়া 
আরো অন্যান্যভাবেও ফ্লোট হয়ে থাকে। এই ফ্লোটের মাধ্যমে ব্যাংক 
যথেষ্ট পরিমাণের পুঁজি অর্জনে সক্ষম হয়। 

এই বিস্তারিত বিবরণে আরো একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 
বাহ্যতঃ যা বুঝা যায় তাতে মনে হয়, ব্যাংক টাকা জমাকর্তাদেরকে যত 
পরিমাণে সূদ দেয়, তত পরিমাণে তার খরচও হয়। যেমন ৮% সূদ দিলে 
তার খরচও ৮% ই হয়। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয় । ব্যাংকের বাস্তব 
খরচ তার চাইতে কমই হয়; যা সে সূদের খাতে ব্যয় করে থাকে। কারণ 
ব্যাংকের নিকট বহু অর্থ এমনও থাকে যার উপর কোন প্রকার সূদ আদায় 
করতে হয় না। উপরন্তু তার থেকে মুনাফা লাভ করা হয়। এ ধরনের অর্থ 
প্রথমতঃ ফ্লোটের, আর দ্বিতীয়তঃ কারেন্ট একাউন্টের । এ থেকে বুঝা গেল 
যে, ব্যাংক যে পরিমাণে লাভ অর্জন করে তার ৮ শতাংশ অপেক্ষা কম 
অংশ সাধারণ আমানতকারীদের ভাগে আসে । অতএব বলা যায় যে, 
ব্যাংকের লাভের উচ্ছ্বসিত গতিমুখ জনসাধারণের দিকে কম থাকে, আর 
ধনাঢ্য পুঁজিপতিদের দিকে থাকে বেশী । আর এইভাবে ব্যাংক সমগ্র জাতি 
এবং সারা দেশ বরং সারা দুনিয়ার অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। আর 
আপাতদৃষ্টিতে টাকা জমাকর্তাদেরকে স্বল্প সূদ দিয়ে খোশ করে দেয়; কিন্তু 
তলায় তলায় সমগ্র জাতির ধন-দৌলত হস্তগত করে ডাকাতের ভূমিকা 
পালন করে। 

প্রিয় পাঠক! ব্যাংকের যাবতীয় কর্মপ্রণালী এবং কারবারের প্রকৃতি ও 
ধরন বিস্তারিতভাবে আপনার সামনে পেশ করা হল। আপনি আরো 
একবার মন দিয়ে গভীরভাবে পড়ুন । তাতে দেখবেন ও ভালোরূপে বুঝতে 
পারবেন যে, ব্যাংকের বুনিয়াদ ও ভিত্তিই হল সূদ । বরং সে সম্পূর্ণ সূদের 
উপরেই নির্ভরশীল এবং সূদী ইমারতের উপরেই তার গঠনমূলক কাঠামো 
কায়েম থাকে। আসুন এবারে ব্যাংক কিভাবে ও কেমন করে জাতি, দেশ 
এবং সারা দুনিয়ার উপর ধৃংসের জাল বিছিয়ে রেখেছে এবং সারা দুনিয়া 
তার সেই জালে ফেঁসে আছে তা আমরা সমীক্ষা করে দেখি । 
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ব্যাংকের ধ্বংসকারিতা 

ব্যাংকের আলোচনা প্রসঙ্গে মওলানা মওদূদী (রঃ) লিখেছেন, “এভাবে 
পুঁজিপতিদের সংগঠন কায়েম হওয়ার পর প্রথম যুগের একক ও বিক্ষিপ্ত 
মহাজনদের তুলনায় বর্তমানের একত্রীভূত ও সংগঠিত পুঁজিপতিদের 
মর্যাদা, প্রভাব ও অবস্থা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে এবং এর ফলে সারা 
দেশের ধন-সম্পদ তাদের নিকট কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। আজকের দিনে 
এক একটি ব্যাংকে শত শত কোটি টাকা জমা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
প্রভাবশালী পুঁজিপতি এগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ পদ্ধতিতে 
তারা কেবল নিজের দেশের নয় বরং সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক, তমদ্দুনিক 
ও রাজনৈতিক জীবনের উপর চরম স্বার্থান্ধতা সহকারে কর্তৃত্ব করতে 
থাকে। 

এদের শক্তিমত্তা আন্দাজ করার জন্য কেবল এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, 
১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পূর্বে ভারতের বড় বড় ব্যাংকগুলোর 
অংশীদারদের সংগৃহীত পুঁজির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৭ কোটি টাকা, কিন্তু 
আমানতকারীদের গচ্ছিত পুঁজির পরিমাণ ৬১২ কোটি টাকায় পৌছে গিয়ে 
ছিল। এ ব্যাংকগুলোর সমগ্র শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল বড়জোর দেড়- 
দু'শ পুঁজিপতির হাতে কিন্তু একমাত্র সূদের লোভে দেশের লাখো লাখো 
লোক এ বিপুল পরিমাণ অর্থ তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং এ 
শক্তিশালী অস্ত্র তারা কখন কোথায় কিভাবে ব্যবহার করে, সে ব্যাপারে 
কারোর কোনো চিন্তাই ছিল না। যে কোন ব্যক্তি অনুমান করতে পারে, যে 
সব পুঁজিপতির হাতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে গেছে তারা 
দেশের শিল্প, ব্যবসায়, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি-সভ্যতার উপর কত 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ প্রভাব দেশ ও দেশবাশীর স্বার্থে কাজ 
করছে, না এ সব স্বার্থান্ধ পুঁজিপতিদের নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে ব্যয়িত হচ্ছে 
তাও সহজেই অনুমান করা যায় । 

এ পর্যন্ত এমন এক দেশের অবস্থা বর্ণনা করলাম যেখানে 
পুঁজিপতিদের সংগঠন এখনো সম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং 
ব্যাংকগুলোর মোট আমানত সমস্ত জনসংখার মাথাপিছু মাত্র ৭ টাকা করে 
পড়ে। এখন এই প্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশের কথা চিন্তা করুন, যেখানে এ 
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হার মাথাপিছু হাজার দু'হাজার টাকা পর্যন্ত পৌছে গেছে। চিন্তা করুন 
সেখানে পুঁজি কেন্দ্রীয়করণের কি অবস্থা । ১৯৩৬ সালের পরিসংখ্যান 
অনুযায়ী কেবলমাত্র ব্যবসায়িক ব্যাংকগুলোর আমানতের হার আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ১৩১৭ পাউন্ড, ইংল্যান্ডে ১৬৬৪ পাউন্ড, সুইজারল্যান্ডে 
২৭৫ পাউন্ড, জার্মানীতে ২১২ পাউন্ড ও ফ্রানসে ১৬৫ পাউন্ড ছিল। এ 
দেশগুলোর অধিবাসীরা এত ব্যাপক হারে ও বিপুল পরিমাণে নিজেদের 
অতিরিক্ত আয় ও সঞ্চিত পুঁজি তাদের পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছিল । 
প্রতিটি গৃহ থেকে সংগৃহীত এ বিপুল পরিমাণ অর্থ মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি 
হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল । যাদের নিকট এগুলো কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাদেরকে 
কারোর নির্দেশও তারা গ্রহণ করে না এবং নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন 
দিকে তাদের দৃষ্টিও নেই । তারা কেবলমাত্র সামান্য সূদের আকারে এ 
বিরাট-বিশাল ধনাগারে ‘ভাড়া’ আদায় করে যাচ্ছে এবং বাস্তবে তারাই এর 
মালিকে পরিণত হচ্ছে। অতঃপর এ শক্তির জোরে তারা বিভিন্ন দেশের ও 
জাতির ভাগ্য নিয়ে খেলা করে; তারা ইচ্ছামত যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি 
করে, তারা ইচ্ছামত দু’ দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধায়, আবার ইচ্ছামত যে 
কোন সময় সন্ধি স্থাপন করায়। নিজেদের অর্থ-লিক্সার দৃষ্টিতে যে 
জিনিসটিকে তারা বাঞ্চনীয় মনে করে তার প্রচলন বাড়ায় ও বিকাশ সাধন 
বন্ধ করে দেয়। তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, সাংবাদিক 
প্রতিষ্ঠান, ধর্মচর্চা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট--সর্বত্রই তাদের কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত । কারণ দেশের ও জাতির সমুদয় অর্থ তাদের ‘পায়ের ভৃত্য’ 
পরিণত হয়েছে। 

এ মহা বিপর্যয়ের ধ্বংসলীলা দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণই শিউরে 
উঠেছেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চ কলরোল ধ্বনি উদিত 
হচ্ছে; একটি অতি ক্ষুদ্র দায়িত্বহীন স্বার্থান্ধ শ্রেণীর হাতে ধনের এ বিপুল 
শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া সমগ্র সমাজ ও জাতীয় জীবনের জন্য মারাত্মক 
ক্ষতিকর । কিন্তু আমাদের দেশে এখনো বলা হচ্ছে, সূদের কারবার তো 
ছিল পুরনো আমলের আড়তদার মহাজনদের অপবিত্র ও হারাম কারবার । 
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আজকের যুগের উন্নত রুচিশীল ও সুসভ্য ব্যাংকারগণ অত্যন্ত পূত-পবিত্র 
কারবার করছেন। তাদের ব্যবসায়ে অর্থ খাটানো এবং তা থেকে নিজের 
অংশ নেয়া হারাম হবে কেন? অথচ পুরনো মহাজন ও আজকের এ 
ব্যাংকারদের মধ্যে যদি সত্যিই কোনো পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে, তাহলে 
তা কেবল এতটুকু যে, তারা একা একা ডাকাতি করতো আর এরা দলবল 
জুটিয়ে, ডাকাতদের বড় বড় দল গঠন করে, দলবদ্ধভাবে ডাকাতি করছে। 
এদের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটি হচ্ছে পুরনো ডাকাতদের প্রত্যেকেই দরজা 
ও দেওয়াল ভাঙার যন্ত্রপাতি এবং মানুষ মারার অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই আনতো, 
কিন্তু আজ সমগ্র দেশবাসী নিজেদের নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও আইনের 
শৈথিল্যের কারণে অসংখ্য যন্ত্র ও অন্ত্র তৈরী করে “সামান্য ভাড়ায়’ 
সংঘবদ্ধ ডাকাতদের হাতে তুলে দিচ্ছে। দিনের বেলায় তারা জনগণকে 
‘ভাড়া’ আদায় করে আর রাতের আঁধারে এ জনগণের উপর তাদের প্রদত্ত 
যন্ত্র ও অস্ত্রের সাহায্যে ডাকাতি করে। 

এহেন ভাড়া’কে হালাল ও পবিত্র গণ্য করার জন্য আমাকে বলা 
হচ্ছে ।”* 


ব্যাংকের বৈধ কার্যাবলী 


ব্যাংক প্রসঙ্গে যে সমালোচনা করা হল তার অর্থ এই নয় যে, ব্যাংকের 
সারা কাজ-কারবারই ভুল, নাজায়েয ও হারাম এবং এর সহিত কোন 
প্রকারেরই লেনদেন বৈধ হতে পারে না । কারণ ব্যাংক অনেক এমন 
কল্যাণকর ও বৈধ কর্মও সম্পাদন করে থাকে, যা বর্তমান যুগের কৃষ্টিময় 
জীবন এবং লেনদেন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 
উপকারী বটে এবং জরুরীও। বস্তুতঃ ব্যাংকও আধুনিক সভ্যতার আলোকে 
গড়ে উঠা বহু জিনিসের মতই এমন এক উপকারী জিনিস যাকে শুধুমাত্র 
একটি শয়তানী উপাদান (সুদ) এর মিশ্রণ নোংরা করে রেখেছে। 

এ ব্যাপারে ব্যাংক যে সকল বৈধ খিদমত আঞ্জাম দেয় তা সংক্ষেপে 
বৰ্ণনা করি $- 


5! (সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ৮১ - ৮৩ পৃষ্ঠা) 
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১- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা স্থানান্তর করা, অনুরূপ এক রাষ্ট্র 
থেকে অন্য রাষ্ট্রে টাকা ট্রান্সফার করা । অবশ্য এর বিনিময়ে ব্যাংক সামান্য 
ফী গ্রহণ করে থাকে। যা ভাড়া বা মজুরীর পর্যায়ভুক্ত, আর তা দেওয়া- 
নেওয়া নিশ্চয়ই বৈধ । 

২- ট্রাভেল চেক (18AVEL CHEQUE) জারী করাঃ- যে ব্যক্তি এক রাষ্ট্র 
থেকে ভিন্ন রাষ্ট্রে সফর বা ভ্রমণ করে তার এ রাষ্ট্রে অর্থের প্রয়োজন 
অবশ্যই পড়ে । এ ক্ষেত্রে সে ব্যাংকে নগদ টাকা জমা করে ট্রাভেল চেক 
সংগ্রহ করে; যা সে যে কোন জায়গায় ভাঙ্গিয়ে (যত টাকা জমা দিয়েছিল) 
তত টাকাই গ্রহণ করতে পারে। আর এ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে নিজের সাথে 
নগদ টাকা নিয়ে বেড়ানোর চাইতে অধিকতর সহজ এবং নিরাপত্তামূলক । 

৩- আয়রন-চেষ্ট বা লক ভাড়া দেওয়াঃ- যদি কোন ব্যক্তি (নিরাপদ) 
আয়রন-চেষ্ট বা লকে টাকা পয়সা অথবা সোনা-দানা রাখতে চায়, তাহলে 
সে তা ব্যাংক থেকে ভাড়া নিতে পারে। 

8৪- কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করাঃ- কোম্পানী চাইলে ব্যাংক 

৫- বৈদেশিক লেন-দেন (বা আমদানী ও রফতানী) সংক্রান্ত 
সুবিধাজনক ও সহজভাবে পারস্পরিক সরবরাহ করাঃ- ব্যাংকের এটি একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা । উক্ত বিনিময় সুবিধার মাধ্যমে ব্যাংক বহির্দেশের 
সাথে (ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি) আদান-প্রদানকারীদেরকে 
বহু প্রকার অসুবিধা, হয়রানি ও কষ্ট থেকে অব্যাহতি ও আরাম প্রদান 
করে। যেমন, ব্যাংক তাদের তরফ থেকে মূল্য আদায় করে, পণ্য- 
রফতানীর কাগজাদির দায়িত্‌ নিজে বহন করে। আর এসব কর্ম ব্যাংক 
কিঞ্চিৎ মজুরীর বিনিময়ে সম্পাদন করে থাকে । যা দেওয়া নেওয়া বৈধ । 

৬- খণ আদায় করাঃ- এই খণ আদায় করার নিয়ম এই যে, 
খণদাতা লোকেরা ব্যাংকের নিকট তাদের কাগজ-পত্র জমা করে এবং 
তার উপর স্বাক্ষর করে ব্যাংককে সোপর্দ করে দেয় । যাতে ব্যাংক নিজের 
মজুরী নিয়ে তাদের খণ আদায় করে দেয়। (আল মুআমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ ৩৮- 
৩৯ পৃঃ) 

৭- আকলপত্ৰ (LETTERS OF CREDIT) খোলা । বিনা সূদে এল সি 
খোলার উপর ব্যাংক যে ফী নেয় তা বৈধ । 
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কের সুদকে হালালকারীদের 
ত্বৰণত জর 


কতক লোক বড় জোরশোর করে এই আওয়াজ তুলছে যে, সাম্প্রতিক 
কালে সুদ ব্যাপক বিপত্তির আকার ধারণ করেছে, (যা থেকে বাঁচা কঠিন৷) 
আর এ কথাও বারংবার আওড়ানো হয়ে থাকে যে, সূদ অর্থনীতির বিভিন্ন 
বুনিয়াদের মধ্যে একটি শক্তিশালী বুনিয়াদরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 
কেননা সমস্ত রকমের বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কোম্পানীই সূদী কারবার করে 
থাকে; যার প্রতি উম্মাহ ও জাতি একান্ত মুখাপেক্ষী । আর ব্যাংকের সাথে 
বিভিন্ন কারবার ও লেন-দেন না করা জাতির স্বার্থের প্রতিকূল । কারণ 
এমন লেনদেন একান্ত জরুরী ও অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়েছে। 
তাই মুসলমান যদি ব্যাংক থেকে দূরে থাকে, তাহলে আর্থিক দিক দিয়ে 
চাইতে বহু আগে উন্নতির শিখরে অবস্থান করবে। 

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে উক্ত ধরনের লোভ ও 
লোলুপতার শিকার হয়ে অনেকে ব্যাংকের সূদকে জায়েয ও হালাল 
প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করে থাকেন। এ জন্যই তীরা ভুল, বিভ্রান্তিকর, 
অসঙ্গত এবং অযথা দলীল উপস্থাপন তথা ভুয়া যুক্তি ও অযথার্থ কিয়াস 
পেশ করেন। 

আসুন, এখানে আমরা তীদের এ দলীলসমূহকে পরখ ও বিবেচনা 
করে দেখি, যা প্রকৃতপক্ষে (ব্যাংকের সূদ হালালের) দলীলই নয়; বরং তা 
(দলীল বলে) এক প্রকার ভুল ধারণা ও সন্দেহ । আমরা তীদের সন্দিঞ্ধ 
দলীলসমূহ ও ভ্ৰম ধারণাগুলোকে এক এক করে পেশ করে তার প্রকৃতত্ব, 
যথার্থতা ও রহস্য উদ্ঘাটন করছি £- 

১- ব্যবসায় উভয়পক্ষের সম্মতি এবং ব্যাংকের সূদঃ- 

আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ, হে৷ ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের ধন-সম্পত্তি 
অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে 
ব্যবসা করে খেতে পার ২ 

উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে ব্যাংকের সুদকে অনেকে হালাল বলে 
প্রতিপাদিত করতে অপচেষ্টা করেছেন। কারণ ব্যাংকিং লেনদেনের 
ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে, তাতে কেউ কাউকে শোষণও করেনা 
এবং কেউ কারো উপায়হীন অবস্থাকে তার লাভের সুবর্ণ সুযোগরূপে 
ব্যবহারও করে না। 

এটা একটি সন্দেহ ও ভ্রম ধারণা মাত্র; যাতে ব্যাংকের সুদ 
হালালকারীদল জড়িত হয়ে পড়েছেন। নচেৎ প্রত্যেক মানুষই জানে যে, 
সাধারণ সম্মতি কোনও (হারাম) জিনিসকে হালাল করে দেয় না; বরং 
সেই সম্মতিই হালাল করতে পারে, যে সম্মতির সাথে ইলাহী নির্দেশ বা 
শরীয়তের কোনও নির্দেশ তার পরিপন্থী না হয়। যেমন একটি যুবক ও 
একটি যুবতী যদি যৌনক্রিয়ায় সম্মতি প্রকাশ করে এবং কেউ কাউকে সে 
কাজে বাধ্য না করে, তাহলে উভয়ের সম্মতির দরুন কি উভয়ের 
যৌনক্রিয়া (ব্যভিচার) বৈধ হয়ে যাবে? একটি সামান্য জ্ঞানের মানুষও 
অবশ্যই বলবে যে, উভয়ে রাজি হয়ে গেলেই ব্যভিচার বৈধ ও জায়েয 
হতে পারে না। অনুরূপভাবে যদি ব্যাংক ও আমানতকারী (টাকা 
জমাকর্তা) সূদ নেওয়া-দেওয়ার উপর রাজি ও সম্মত হয়ে যায়, তবুও 
উভয় পক্ষের উক্ত সম্মতিক্রমে সূদ হালাল হতে পারে না; বরং ব্যাংক যদি 
জমাকর্তাকে সূদ নিতে বাধ্য করে, তাহলেও সূদ হারামই থাকবে; হালাল 
হয়ে যাবে না। কারণ সম্মতি ও খুশীর সাথে নেওয়া হোক অথবা চাপে 
পড়ে বাধ্য হয়ে নেওয়া হোক---উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলা সূদকে 
সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন। 

২- ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন ও ব্যাংকের সুদ $- 


* (সূরা নিসা ২৯ আয়াত) 
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ব্যাংকের সূদকে হালালকারিগণ এই বলেন যে, কুরআন ও হাদীসে যে 
সূদকে হারাম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হল সেই খণের উপর সূদ--যা 
মানুষ তার ব্যক্তিগত অভাব ও প্রয়োজন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে (খণ) গ্রহণ 
করে থাকে। অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন মিটানো বা ক্ষুন্নিবারণের উদ্দেশ্যে 
অথবা ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে খণ করে যে সূদ দিতে হয়, 
সেই সূদই খণদাতার পক্ষে হারাম। কারণ এতে গরীব শোষণ হয় এবং 
অভাবীর অভাবকে অর্থকরী সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর 
সূদখোর বলে, ‘যদি তুমি একশ টাকায় মাসে ১০ টাকা হারে সূদ দাও 
তাহলে আমি খণ দেব’ পরস্ত অভাবী মানুষ বাধ্য হয়েই সেই চুক্তিতেই 
খণ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে যে খণ নেওয়া 
হয়, তার সূদ হারামের আওতাভুক্ত নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে অভাবী বা গরীব 
শোষণ হয় না। বরং উভয় পক্ষই এ খণে লাভবান হয় । 
বলে থাকেন যে, কুরআন শুধু মাত্র সেই খণভিত্তিক সূদকে হারাম ঘোষণা 
করেছে যা একজন অভাবী ও উপায়হীন মানুষ খণের উপর আদায় করতে 
বাধ্য হয়। যাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। 
ব্যবসায়ীর ঝণভিত্তিক সূদকে হারাম করা হয়নি; যা মুনাফা কামানোর 
উদ্দেশ্যে গৃহীত খণের উপর আদায় করা হয়; যাকে বাণিজ্যিক খণ বলে 
আখ্যায়ন করা হয়। (এবং কুরআন অবতীর্ণকালে এরূপ বাণিজ্যিক সূদ 
প্রচলিত ছিল না ৷) 

বলা বাহুল্য, এটি (সুদ হারামের) আয়াতের তফসীরে একটি অভিনব 
রায়। এই রায় পোষণ করে ওঁরা কুরআন মাজীদের স্পষ্ট উক্তিকে 
অকেজো ও বেকার করে ছেড়েছেন! উপরস্ত ১৪ শতাব্দী ধরে উলামায়ে 
তফসীর, উলামায়ে ফিক্হ, উলামায়ে লুগাহ (আরবী ভাষাবিদগণ) তথা 
ইসলামের ঈমামগণ উক্ত আয়াতের যে মমার্থ উপলব্ধি করেছেন, ওঁরা তার 
বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু আমরা ওঁদেরকে চ্যালেঞ্জ করে দাবী করছি যে, 
ওঁরা পূর্ব অথবা পরবর্তী উলামাদের কারো একটি উক্তি, নতুবা কমপক্ষে 
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তার কাছাকাছি কোন ইঙ্গিত, অথবা নিম্নমানের কোন আলেমেরই কোন 
উক্তি তাদের এ অভিমতের সমর্থনে পেশ করুন ।“* 

হ্যা; চৌদ্দ শত বছর অতিবাহিত হল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন আলেম 
ফকীহ বা ইমাম এ কথা বলে যান নি (যে, বাণিজ্যি-ভিত্তিক খণের সুদ 
উক্ত হারামের আওতাভুক্ত নয়) । যখন থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীতে 
বিস্তার লাভ করে রাজত্ব শুরু করেছে, তখন থেকে এ কথা বলা শুরু 
হয়েছে। অথচ এই নতুন অপব্যাখ্যায় কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট 
উক্তিসমূহকে বিনা দলীলে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 
সঠিক ইতিহাস উক্ত অপব্যাখ্যার খন্ডন করে। কারণ জাহেলিয়াতের যুগে 
যে সুদ প্রচলিত ছিল তা ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনে অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত 
এমন খণভিত্তিক সুদ ছিল না; যা সে যুগের লোকেরা নিজেদের পানাহার 
বা ব্যক্তিগত অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে গহণ করত এবং তার উপর সূদ 
আদায় করত । এ কাজ আরবদের সাধারণ প্রকৃতির পরিপন্থী ছিল। হ্যা, 
সে যুগে এ ধরনের সূদী খণ যদিও প্রচলিত ছিল; তবে তা ছিল বিরল 
ঘটনা । বস্তুতঃ সে যুগে যে সূদ বহুল প্রচলিত ছিল, তা হল সেই বণিক্দের 
সূদ; যারা কুরআন মাজীদের বিবৃতি অনুযায়ী একবার শীতকালে এবং 
অন্যবার গ্রীষ্মকালে বাণিজ্যিক কাফেলারূপে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত 
করত । (সূরা কুরাইশ দ্রষ্টব্য) লোকেরা ধনবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে অংশীদারী 
বা পার্টনারশিপ হিসাবে এ সকল কাফেলাকে নিজেদের অর্থ ব্যবসায় 
লাগাতে দিত। অথবা তাদেরকে খণ স্বরূপ অর্থ প্রদান করত এবং তার 
মুনাফা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে নেওয়া হত; যার অপর নাম ছিল সূদ । 
এই শ্রেণীর সূদ ছিল নবী করীম শ্র::্ন-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল 
মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আন্হুর। যা তিনি বিদায়ী হজ্জের সময় বাতিল বলে 
ঘোষণা করেছিলেন। কোনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ কথা কল্পনাও করতে 
পারে না যে, আব্বাস (রাঃ); যিনি জাহেলিয়াত যুগে নিজের মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দ্বারা হাজীদেরকে পানি পান করাতেন, তিনি 
লোভাতুর ইয়াহুদীদের মত ব্যবহার প্রদর্শন করতেন এবং কোন ব্যক্তি তার 


"3 (আল-মুআমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ ৭৩পৃঃ) 
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নিজের ব্যক্তিগত অভাব অনটনের ফলে তীর নিকট খণ চাইতে এলে তিনি 
তাকে বলতেন, ‘আমি সূদ ছাড়া তোমাকে খণ দিতে পারবনা !' 

যদি এ কথা তর্কছলে মেনেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহ এবং তদীয় 
গৃহীত খণভিত্তিক সূদই ছিল; যেমন আধুনিককালের কতক দাবীদারের 
দাবী, তাহলে সূদদাতাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভিশাপ 
দেওয়ার কারণ কি হতে পারে? আর এ কথা কি কল্পনাও করা যেতে পারে 
যে, একজন অনাহারক্লিষ্ট উপায়হীন অসহায় মানুষ যখন নিজের তথা 
নিজের ক্ষুধার্ত সন্তান-সম্ততির অননসংস্থানের উদ্দেশ্যে কারো নিকট খণ 
করে এবং সে তার উপর সূদ প্রদান করে, তখন তাকেও আল্লাহর প্রিয়তম 
নবী হ্রুঃ অভিশাপ দেবেন? বরং এ ধরনের উপায়হীন প্রয়োজনে তো 
আল্লাহ এবং তদীয় রসূল =: হারামকৃত মৃত জন্তু, রক্ত এবং শুকরের 
মাংস খাওয়াকেও বৈধ ঘোষণা করেছেন; আল্লাহ তাআলা বলেন, 


(IE BNE NG ELIE sl SY 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (মৃতজস্ত, শুকরের মাংস ইত্যাদি হারামকৃত বস্তু 
ভক্ষণ করতে) অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, 
তার কোন পাপ হবে না 

পক্ষান্তরে এ কথাও প্রকৃত বাস্তব থেকে বহু ক্রোশ দূরে যে, ব্যাংক 
প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগমূলক কর্মে 
অর্থ লাগিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
ব্যাংকসমূহের বাজেট ও কার্য-বিবরণী সংক্রান্ত আলোচনা পড়লে আপনি 
বুঝতে পারবেন যে, ব্যাংক মৌলিকভাবে কেবলমাত্র ঝণদানের কাজ করে 
থাকে। এর মূল কারবার ক্রয়-বিক্রয়, কৃষিকার্য, শিল্পায়ন, বিজ ও 
অষ্টালিকা নির্মাণ প্রভৃতি নয়। একে সংক্ষিপ্ত ভাষায় এও বলতে পারেন যে, 
বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আসল কারবার হল, যায়দ, উমার, বকরের নিকট 
থেকে স্বল্প (প্রায় ৮ শতাংশ) হারে সূদের উপর খণ নিয়ে অপরকে অধিক 
(প্রায় ১৫ শতাংশ) হারে খণ প্রদান করা । আর এ দুই হারের মধ্যবর্তী 


* (সূরা বাকারাহ ১৭৩ আয়াত) 


ব্যাংকের সুদ কি হালাল? 83 


অবশিষ্ট অংশ (প্রায় ৭ শতাংশ) ব্যাংকের মুনাফা । এটাই হল ব্যাংকের 
আসল কারবার এবং মৌলিক বৃত্তি। এইভাবেই ব্যাংক বড় আকারের 
চত্রবৃদ্ধিহারে সুদী কারবার করে থাকে, যা জাহেলিয়াত যুগের ছোট ছোট 
মহাজনরা করত । এ কথাও বলা যায় যে, ব্যাংক হল সূদের এজেন্ট ও 
দালাল; যে সূদ দেয় এবং নেয়ও। 

আর এই ধারণাও নিশ্চিতভাবে সঠিক নয় যে, ব্যাংক কখনোই 
নোকসান ও ক্ষতির শিকার হয় না; বরং সর্বদাই ব্যাংক লাভ অর্জনই করে 
থাকে। আমরা সংবাদপত্রে কত দেশের ব্যাংকের ব্যাপারে পড়েছি যে, তা 
দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। সেই আমেরিকা যাকে ব্যাংক ও পুঁজিপতিদের 
দেশ বলা হয়, শুধুমাত্র সেখানেই ১৯৮৭ সালে ১৪৭টি ব্যাংকের দেউলিয়া 
হওয়ার খবর সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হয়। পুনরায় ঠিক তার পরবর্তী ২ 
বছরেও প্রায় অতগুলো ব্যাংকেরই দেউলিয়া হয়ে পড়ার কথা খবরের 
কাগজে বের হয়। $ 

পরস্তু যদি আমরা এ কথা মেনে নিই যে, ব্যাংকের কোন প্রকার 
নোকসান ও ক্ষতিই হয় না---যেমন আমাদের কতিপয় ভাই বলে থাকেন- 
তাহলে ব্যাংক থেকে খণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রেও কি তীরা এ একই কথা 
বলবেন যে, তাদেরও কোন প্রকার নোকসান হয় না? (সর্বদা লাভই হয়?) 
সুতরাং যদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহীতাদের নোকসান হয়---যেমন বাস্তব 
অভিজ্ঞতা তার সাক্ষী---তাহলে তারা একাকী কেন নোকসান বহন করবে 
এবং ব্যাংক সর্বক্ষেত্রে কেবল লাভ অর্জন করবে? এটা কি ইনসাফ ও 
ন্যায়পরায়ণতা? বিবেক কি এমন একতরফা বিচারকে বৈধ ও সঠিক বলে 
মেনে নিতে পারে? আমরা যদি কেবল খণের বিপত্তির দিকে লক্ষ্য করি 
তাহলে এ ব্যাপারে বিভিষিকাময় দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব 
ফেলতে পারে। যে খাণ তৃতীয় বিশ্বের কোমর ভেঙ্গে পঙ্গু অবস্থার সৃষ্টি 
করেছে। এমন কি কেবল মিসরের মত একটি দেশের খণ চার হাজার চার 
শ’ (৪8৪০০০,০০০,০০০) কোটি ডলারে গিয়ে পৌছেছে! যার সূদ ১০% 
হারে ধরা হলে চার শ’ চল্লিশ কোটি ডলার হয়। অথচ কিছু খঝণের সূদ 
১০% থেকেও বেশী । যে খণ পরিশোধ করতে মিসর অক্ষম । 


55 (ফাওয়াইদুল বুনুক হিয়ার রিবাল হারাম, ডক্টর ইউসুফ কারযাবী ৩৫ পৃঃ) 
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এই প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল খণের ডিউটি 
আদায়; অর্থাৎ আসল কিন্তী সহ অতিরিক্ত বার্ষিক সূদের টাকা পরিশোধ 
করা। আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতিই বড় বড় শক্তিশালী বহু দেশেরই 
মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। সুতরাং ভারত-পাকিস্তানের মত উন্নয়নশীল 
দেশের কি অবস্থা তা অনুমেয় । খঝণের ব্যাপারে একটি আরবী প্রবাদ আছে 
যে, ১৫৬ 21১, 031৮ 2 অর্থাৎ, খণের কারণে দুশ্চিন্তায় রাত্রের নিদ্রা 
হারাম হয়ে যায় এবং দিনে অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। 

আর এ হাল তো কেবল খণের । এবারে খণের সাথে তার সূদ যোগ 
হলে কত যে নাজেহাল হতে হয়, তা বলাই বাহুল্য । যে সূদ দিনের পর 
দিন বাড়তেই থাকে এবং কম হওয়ার কোন নামই নেয়না। 

সূদে দু*টি মসীবত সমবেত হয়; এক তো খণের বোঝা আর দ্বিতীয় 
হল খণদাতার অনুগ্রহ-পদে দলিত হওয়া । আমরা বিশ্বব্যাংক এবং 
পাশ্চাত্যের ঝণদাতা দেশগুলোর আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কি লক্ষ্য 
করছি না যে, কিভাবে তারা আমাদের রুজী-রু্টী ও খাদ্যসম্ভারের উপর 
আধিপত্য জমিয়ে বসে আছে? এবং কিভাবে তারা আমাদের রাজনীতি, 
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উপর তাদের শাসন-ক্ষমতা অব্যাহত 
রেখেছে? 

৩- টাকা জমাকর্তাদের সহিত ব্যাংকের সম্পর্ক ৪ 

ব্যাংকে যারা টাকা জমা রাখে, সে টাকা তারা ব্যাংকে খণস্বরূপ প্রদান 
করে, নাকি আমানতস্বরূপ গচ্ছিত রাখে তা প্রথমে নির্ধারণ হওয়া উচিত । 
এবারে আমানতস্বরূপ যে জিনিস রাখা হয়, তা চুরি হয়ে গেলে, পুড়ে 
গেলে বা কোন প্রকার নষ্ট হয়ে গেলে আমানতদার (যার কাছে আমানত 
রাখা হয় সে) এ জিনিসের জমানত বা দায়িত্ব নেয় না। তার জন্য সে 
গচ্ছিত (বিনিমেয়) জিনিস ফিরিয়ে দেওয়াও জরুরী নয়। তবে হ্যা, সে 
যদি আমানতে খেয়ানত করে (নষ্ট করে) বা রক্ষণা-বেক্ষণে অবহেলা ও 
ক্ৰটি প্রদর্শন করে, তাহলে কিন্তু সে এ জিনিসের যামিন হবে এবং তাকে 
তার খেসারত আদায় করতে হবে। আর এতে কোন দ্বিমত নেই যে, 
ব্যাংক জমাকর্তাদের টাকার যামিন থাকে। সুতরাং বুঝা গেল কোন 
অবস্থাতেই সে টাকা ব্যাংকের নিটক আমানতস্বরূপ নয়। আর যে ব্যক্তি যে 
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জিনিসের যামিন হয়, সে তার লাভনোকসানের অধিকারীও হয়। কেননা 
নবী করীম ক্রু বলেন, ০০২০৮ €11| অর্থাৎ, যমানত নেওয়ার 
কারণেই ক্ষতিপুরণ (যামিনদারের দায়িত্ব) ।* 

পক্ষান্তরে যদি ব্যাংকের নিকট অলঙ্কার, সোনারূপা মণিমুক্তা বা জমি 
ইত্যাদির কাগজ-পত্র (লকে) রাখা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত জিনিসগুলো 
আমানত গণ্য হবে এবং সে গুলোকে ঠিক যেরূপে রাখা হয়েছিল সেরূপেই 
আমানতকারীকে ফেরৎ দেওয়া ব্যাংকের জন্য জরুরী । 

এতদ্্যতীত এ কথাও বলা যথাৰ্থ নয় যে, ব্যাংকে টাকা জমাকর্তা যে 
ব্যাংককে খণ দিচ্ছে---সে কথা ঘুণাক্ষরে আদৌ কল্পনা করে না । তাছাড়া 
ব্যাংক তো কোটি কোটি টাকার মালিক । অতএব তাকে খণ দেওয়ার কথা 
ধারণা বহির্ভূত । (আর ব্যাংক কারো নিকট খণ চাইতেও যায় না৷)’ এরূপ 
বলা যথার্থ নয় এই জন্য যে, খঝণ দেওয়া-নেওয়ার শর্তাবলীতে কেবল 
ধনীরাই গরীবদেরকে খণ দেবে---এ কথা নেই । গরীব মানুষও ধনীকে 
খণ দিতে পারে। যেমন মুখাপেক্ষী মানুষ চির অমুখাপেক্ষী প্রতিপালক 
আল্লাহকে খণ দিয়ে থাকে। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, $ 

(Ls 25 DE I G2) 

অর্থাৎ, কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম খণ প্রদান করবে?" 

এ ছাড়া খণ দেওয়া-নেওয়ার শর্তাবলীর পর্যায়ভুক্ত এ কথাও নয় যে, 
উভয় পক্ষকে খণ মনে করে অর্থ দিতে অথবা নিতে হবে। কারণ কখনো 
কখনো আমানতের মাল খণের রূপ পরিগ্রহ করে---যদিও মালের 
মালিকের খণ দেওয়ার নিয়ত থাকে না । যেমন, আমানতদার যখন 
আমানতের মালে তার নিজস্ব অধিকার প্রয়োগ (তাসার্রকফ) করবে---যেমন 
ব্যাংক করে থাকে, তখন এ আমানত খণরূপে পরিগণিত হয়ে যাবে এবং 
আমানতদারকে আমানতকারী (জমাকর্তার মালের ক্ষতি হলে) ক্ষতিপূরণ 


6 (আৰু দাউদ ৩৫১০নং, নাসাঈ ২/২১৫, ইবনে মাজাহ ২২৪৩নং, হাকেম ২/১৫, আহমদ ৬/৪৯, 
দারাকুত্বনী ৩১১নং, ইবনে হিব্বান ১১২৫ নং) 
*! (সূরা বাকারাহ ২৪৫ আয়াত) 
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আদায় করতে হবে। অর্থাৎ আমানতের মাল তার ঘাড়ে খণের বোঝাস্বরূপ 
চেপে যাবে। 

এ ক্ষেত্রে এ কথা বিবেচ্য নয় যে, আমানতদার আমানতকারীর 
অনুমতিক্ৰমে তার মালে নিজের অধিকার প্রয়োগ করেছে অথবা তার 
অনুমতি ছাড়াই কোন প্রকার ‘তাসারফ’ করেছে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যুবাইর 
(রাঃ) এর লেন-দেন-পদ্ধতি লক্ষণীয়; লোকেরা যখন তীর নিকট নিজেদের 
মাল আমানত রাখতে আসত, তখন তিনি সে মাল আমানত হিসাবে না 
নিয়ে খণ হিসাবে গ্রহণ করতেন। কারণ তিনি এই আশঙ্কা করতেন যে, 
যদি কোন প্রকারে সে মাল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমানতের অবস্থায় 
আমানতকারীরই নোকসান যাবে। পক্ষান্তরে খণ হিসাবে গ্রহণ করলে 
তাকে সে মাল অবশ্যই ফেরৎ দিতে হবে। 

তাছাড়া এ কথাও সকলের বিদিত যে, ব্যাংকের সাথে 
লেনদেনকারীদের যে সম্পর্ক তা হল খণদাতা ও খণগ্রহীতার সম্পর্ক । 
অর্থাৎ উভয়ের আদানপ্রদান খণদাতা ও গ্রহীতার মতই হয়ে থাকে। আর 
এ কথার সত্যতা ব্যাংকের সেই হিসাব-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দিবালোকের 
ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যা ব্যাংকের তরফ থেকে তার আমানতকারীদের 
নামে প্রত্যেক বছর প্রকাশ করা হয়। অথবা ব্যাংক সরকারের নিকট যে 
বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে তাতেও এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় । 

8- মুযারাবাহ’ (1মচ SPECULATION বা ঝুঁকিবিশিষ্ট অংশীদারী) ও 
ব্যাংকিং কারবারঃ- 

ব্যাংকের সূদকে হালাল ও জায়েয নিরূপিত করার জন্য একটি 
বিস্ময়কর তথা অবান্তর কথা এও বলা হয়ে থাকে যে, ব্যাংকের কারবার 
শরীয়ত-অনুমোদিত মুযারাবাহ*” (অংশীদারী) ব্যবসায় ও কারবারের 
মতই! অর্থাৎ ব্যাংক জমাকর্তাদের নিকট থেকে তাদের টাকা “মুযারাবাহ’ 
হিসাবে গ্রহণ করে। যে টাকার মালিক থাকে জমাকর্তা । অতঃপর ব্যাংক 
সে টাকার মালিক হয়ে অপরকে তা মুযারাবায় লাগানোর জন্য প্রদান 
করে। আর এ ক্ষেত্রে যাকে টাকা দেওয়া হয়, সে হয় ব্যাংকের মুযারিব 
(তার টাকায় ব্যবসাকারী)। 


58 এর ব্যাখ্যা অংশিদারী কারবারে বিভিন্ন প্রকার ভেদ-এর ৫ নং দ্রষ্টব্য । 
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কিন্তু বাস্তবে এ ধারণা শরীয়ত অনুমোদিত মুযারাবাহ থেকে সম্পূর্ণম 
ভিন্ন। কেননা মুযারাবাহতে মুযারিব (ব্যবসাকারী) মালের আমানতদার 
হয়; দেনাদার (খাণগ্রহীতা) হয় না। আর মাল তার মালিককে ফেরৎ 
দেওয়ার যমানত কেবল সেই ক্ষেত্রে আসে যখন মুযারিব (আমানতদার 
ব্যবসায়ী) সে মালে কোন প্রকার খেয়ানত, রক্ষণা-বেক্ষণে ক্রটি ও 
অবহেলা অথবা তাতে কোন অসৎ অভিপ্রায় করে বসে । পক্ষান্তরে যখন 
মুযারাবাহতে মুযারিবের উপর মালের যমানত নেওয়ার শর্ত আরোপ করা 
হয় তখন সে মুযারাবাহ শরীয়তসম্মত অবস্থায় থাকেনা । 

ব্যাংক যে জমাকর্তাদের জমা রাখা টাকার যমানতদার সে কথায় 
কারে দ্বিমত নেই । তাহলে ব্যাংক একই সাথে অর্থের আমানতদার এবং 
যমানতদার উভয়ই হওয়া কি প্রকারে সম্ভব? উপরস্ত শরীয়ত অনুমোদিত 
মুযারাবাহর এক বিধান এই যে, উভয় পক্ষকে লাভ-নোকসানে সমান হারে 
শরীক হতে হবে এবং কোন পক্ষ অপর পক্ষের হিসাবে নির্দিষ্ট মুনাফা 
অথবা নির্দিষ্ট মালের নিশ্চিত অধিকারী হতে পারবে না । 

সুতরাং টাকার মালিক অথবা মুযারিব (ব্যবসাকারীর) তরফ থেকে 
নির্দিষ্ট পরিমাণে নিশ্চিত অর্থ যমানত লাভ করা এ প্রকার মুযারাবাহকে 
বাতিল ও অবৈধ করে ফেলে । আর এ যমানতের শর্তারোপই উক্তপ্রকার 
কারবারকে হালাল থেকে হারামে পর্যবসিত করে দেয়। কেননা, ইসলামী 
মুযারাবাহতে এক পক্ষের অর্থ থাকে, আর দ্বিতীয় পক্ষের শ্রম, ব্যয় ও ঝুঁকি 
নেওয়ার ফলে মাল বৃদ্ধি পায়। 

পক্ষান্তরে সূদী (ব্যাংকিং) কারবারে মালের মালিক মুনাফার নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থের নিশ্চিত যমানত লাভ করে থাকে; যদিও সে তাতে কোন 
প্রকার শ্রম ও মেহনত ব্যয় না-ও করে। 
coda ody ods Uf se IN SES USS NS Nay HSS 

EEE 

অর্থাৎ, ‘আমরা আনসারগণের মধ্যে সবচেয়ে অধিক খেতের মালিক 
ছিলাম । (নিজে চাষ করতে না পারলে) আমরা তা ভাগচাষে অপরকে 
প্রদান করতাম । আর শর্ত এই হত যে, এই খেতের ফসল আমাদের হবে 
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এবং এ খেতের ফসল ভাগীদারদের ভাগে হবে। এতে কখনো এক খেতে 
ফসল হত এবং অন্যটিতে হত না। এ দেখে নবী হর্ন এই ধরনের ভাগচাষ 
থেকে আমাদেরকে নিষেধ করলেন ।”** 

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, জমির মালিক ও ভাগচাষী উভয় 
পক্ষকেই জমির কোন একটা দিককে নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করা 
হয়েছে। কারণ কখনো কখনো এমনও হয় যে, এ নির্দিষ্টীকৃত দিক বা 
অংশ আপদযমুক্ত থেকে ফসল অধিক প্রদান করে, আবার কখনো আপদগ্রস্ত 
হয়ে যথেষ্ট অথবা কিছুই প্রদান করে না। যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্য 
হতে কোন এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ এবং অপর পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতির 
সম্ভাবনা থাকে । আর এই ধরনের একতরফা লাভ ও ক্ষতি ইসলামের 
ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। ইসলামের ন্যায়-পরায়ণতা; যা নবী 
প্র উক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন তা হল এই যে, ভাগচাষেও উভয় পক্ষ 
লাভ-নোকসানে সমানহারে ভাগীদার হবে। 

প্রিয় পাঠক! এবারে আপনি ইনসাফের নজরে গভীর চিন্তা করে দেখুন 
যে, এও কি কোন যুক্তিসম্মত ও বিবেক-গ্রাহ্য কারবার, যাতে উভয় পক্ষের 
সমান অধিকারের দু'টি মানুষের মধ্যে এক জনের কখনো নোকসান হবে 
এবং কখনো লাভ, আর অপর জন কেবল লাভে লাভই সঞ্চয় করে যাবে? 

এ ধরনের ইনসাফহীন কারবারকে কোন্‌ শরীয়ত ও কোন্‌ বিবেক 
মেনে নিতে পারে? পরস্ত এ কারবারে আশা বর্তমান থাকাও তার বৈধতার 
কোন প্রকার দলীল হতেই পারে না। কারণ এই শ্রেণীর আশাব্যঞ্জক 
লাভের সম্ভাবনা তো চাষীর জন্য ‘মুখাবারাহ’র ক্ষেত্রেও থাকে। এই আশায় 
সে এ ভাগচাষ করেও থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাদীসের স্পষ্ট উক্তি 
অনুযায়ী মুখাবারাহ অবৈধ ।* 

এর জন্য নবী জর এর সতর্কবাণী রয়েছে; তিনি বলেন, 


3 dl or 2A SSUES ALA de 1 or 


(বুখারী ২৩২৭নং, মুসলিম ৩৯৩০নং, আবু দাউদ ৩৩৯২নং, নাসাঈ ৩৯০৮নং, ইবনে মাজাহ 
২৪৫৮নং) 
% (মুসলিম, আৰু দাউদ ৩৪০৭নং) 
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অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুখাবারাহ ত্যাগ করে না, সে আল্লাহ ও তীর রসূলের 
তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা শুনে নিক্‌!* 
একটি শ্ৰেণী নিরূপিত করে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। আর যেভাবে 
সেই ভাবেই মুখাবারাহকারীদের বিরুদ্ধেও রয়েছে যুদ্ধের ঘোষণা । 

মুখাবারাহ হল এক প্রকার ভাগচাষ । এতে জমির মালিক ভাগচাষীকে 
এই চুক্তির উপর তার জমি চাষ করতে দেয় যে, চাষী মালিককে এ জমির 
ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণের ভাগ প্রদান করবে। মনে করুন, আপনার 
একটি জমি আছে। আপনি সেই জমিটি যায়েদকে এই চুক্তির উপর চাষ 
করতে সোপর্দ করলেন যে, সে আপনাকে এ জমির ফসলের নির্দিষ্ট একটি 
পরিমাণ ভাগস্বরূপ প্রদান করবে। যেমন মনে করুন, প্রত্যেক ফসলের 
সময় আপনাকে ৫ মন দিতে বাধ্য থাকবে; তাতে সে জমির উৎপন্ন ফসল 
অধিক হোক অথবা মোটেই না হোক । 

অথবা মনে করুন যে, যতটা ফসল পানির নালার ধারে-পাশে উৎপন্ন 
হবে, তা সে আপনাকে দেবে এবং বাকী সে (চাষী) নেবে। এ ধরনের 
ভাগচাষকে “মুখাবারাহ’ বলা হয়। 

এবারে যদি আপনি ব্যাংকের কারবার নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবনা- 
চিন্তা করে দেখেন, তাহলে এ কথা বুঝতে পারবেন যে, তা হুবহু 
মুখাবারাহ ভাগচাষের মতই কারবার; যা হারাম ও অবৈধ । 

৫- রিবাল ফাষয্ল (একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের হাতে-হাতে 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাড়তি অংশ) ও ব্যাংকের সূদঃ- 

ব্যাংকের সূদকে হালাল ও জায়েয করার জন্য একটি যুক্তি এও পেশ 
করা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা যখন সূদকে হারাম করেন, তখন 
প্রচলিত ছিল সোনা-চাঁদির মুদ্রা। অতএব সেই মুদ্রাতেই সূদ হারাম এবং 
অধুনা প্রচলিত কাগজের নোটে সুদ হারাম নয়। কেননা সূদ বিষয়ে যে 


$1(আৰু দাউদ ৩৪০৬নং, হাকেম ২/২৮৬ আর তিনি বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ) আল্লামা 
আলবানীর নিকট হাদীসটি যয়ীফ । দেখুন, যয়ীফ আবু দাউদ ৭৩৯নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৯৯৩নং, 
যয়ীফ জামেউস সগীর ৫৮৪১নং) -অনুবাদক । 
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সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট জিনিসের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ । আর তা হল খেজুর, গম, যব, লবণ, সোনা ও চাদি (খাদহীন 
স্বচ্ছ রৌপ্য) । এগুলোর মধ্যে সোনা ও চাদিতে সুদ পাওয়া যায়---আর 
এর যুক্তিও নিতান্ত স্পষ্ট । কারণ, উভয় বস্তুই হল মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট 
পদাৰ্থ । যার নিজস্ব মূল্যমান আছে যদিও বা তা মুদ্রা ও টাকা-পয়সার মত 
ব্যবহার না করা হয়। 

আরো অবাক হওয়ার কথা এই যে, অনেকে বলেছে, এই কাগজের 
নোটের মূল্যমান তার ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুন কমে যায়। আর এ 
রকম হয় মুদ্রাস্কীতির সময় । অর্থাৎ টাকার মালিক ব্যাংক থেকে যে সূদ 
গ্রহণ করে, তা সে এ ঘাটতির বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে যা মুদ্রাস্কীতির 
কারণে তার অর্থে আপতিত হয়। বরং কখনো কখনো ব্যাংকের এই সূদ 
মুদ্রাস্ষীতিজনিত এ ঘাটতি অপেক্ষাও কম পরিমাণের হয়ে থাকে । দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, ব্যাংক ১০% সূদ দেয়, আর মুদ্রাস্কীতির হার ১৫% । তাহলে এ 
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বাস্তবপক্ষে ব্যাংকে টাকা জমাকর্তা ৫% ক্ষতি ও 
নোকসানের শিকার হয়। 

তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, কেবলমাত্র 
সোনা-চাদির টাকাতেই যাকাত ফরয এবং সোনা-চাদীর মুদ্রাতেই সূদ 
জারী হয়, তাহলে তার মতলব এই দাঁড়ায় যে, কাগজের নোটে যাকাত 
নেই; যা ইসলামের তৃতীয় রুক্ন এবং কাগজের নোট বিনিময় করার 
ক্ষেত্রে সূদ নেওয়া-দেওয়া হালাল; অথচ তা শুধু হারামই নয় বরং সাতটি 
বিধৃংসকারী বিষয়াবলীর অন্যতম ।** 

পরস্তু যুক্তিবাদীদের উক্ত যুক্তি মূলেই বাতিল। কেননা, বর্তমানে 
কাগজের নোটের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় ও পণ্য বিনিময় হয়ে থাকে; 
বিবাহে মোহর দেওয়া হয়, এবং ভাড়া ও মজুরী আদায় করা হয় (যেমন 
সে কালে সোনাচাদির মুদ্রার মাধ্যমেই অনুরূপ আদান-প্রদান হত) । মোট 
কথা, এই নোটের উপরেই যাবতীয় শরয়ী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। 
আর এই নোট যার কাছে যত বেশী থাকে, সে তত বড় ধনবান বলে 
সমাজে পরিচিত । 


% (দেখুন, বুখারী ২৭৬৬নং, মুসলিম ৮৯নং) 
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বাকী থাকল মুদ্রাস্কীতির কারণে মুদ্রামান তথা ক্রুয়-ক্ষমতা ত্রাস ও 
বৃদ্ধি পাওয়ার কথা; যা বাস্তব ও সত্য হলেও এ ক্ষেত্রে হক বলে বাতিল 
উদ্দেশ্য ও অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮৮ সনে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ইসলামী 
করা হয়। এই আলোচনাচক্রে উলামাগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান; এক 
দলের মতে মুদ্রাস্কীতির ফলে মুদ্রামান কমে যাওয়া বিবেচ্য বিষয় নয় । 

অতএব যদি নোট অবশিষ্ট এবং ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত থাকে, তাহলে 
সেই নোটই (খণে) ফেরৎ যোগ্য । অর্থাৎ যদি ডলার দিয়ে থাকে, তবে 
ডলারই ফেরৎ পাবে। টাকা নিয়ে থাকলে টাকাই ফেরৎ দিতে হবে; যদিও 
তার মুল্যমান এক শ’তে এক হাজার কমে যায়। উলামাদের এই দল 
কাগজের নোটকে প্রত্যেক বিষয়ে সে কালের সোনা-চাঁদির মুদ্রার 
স্থলাভিষিক্ত ও বিকল্প মনে করেন। 

এঁদের দ্বিতীয় দল কাগজের নোটকে মৌলিকভাবে সোনা-চাঁদির 
মুদ্রার মান দান করেন। কিন্তু সাধারণভাবে তার স্থলাভিষিক্ত মনে করেন 
না। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নোটকে স্বর্ণ ও রোপ্যমুদ্রার বিকল্প মনে 
করেন; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা মনে করেন না। 
তা সকল প্রকার লেনদেনেই হওয়া উচিত। সুতরাং আইন এই করে 
দেওয়া উচিত যে, খণগ্রহীতাকে বর্তমান মুদ্রাস্কীতির হার অনুপাতে তার 
খণ পরিশোধ করতে হবে; আর সেই হার অনুসারে তার খণ পরিশোধ 
করতে পারবে না, যে হার পীচ বছর পূর্বে খণ নেওয়ার সময় ছিল। কিন্তু 
এসব লেনদেনের ক্ষেত্রে লোকেরা মুদ্রাস্মীতির কথা ভুলে থাকবে আর 
শুধুমাত্র ব্যাংকের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে তা স্মরণে ও খেয়ালে রাখবে-- 
এমন কথা কি আশ্চর্যজনক নয়? সুতরাং আরোপিত সূদ অপেক্ষা 
মুদ্রাস্কীতির হার বেশী হলে ব্যাংকের নিকটেও এ মুদ্রাস্কীতিজনিত ঘাটতি 
পূরণ দাবী করা উচিত । কিন্তু তা কেউ করে কি? 

এবারে আপনি ভেবে দেখুন যে, লোকেরা যখন ব্যাংকে টাকা জমা 
করবে অথবা অন্য কাউকে খাণ দেবে, তখন মুদ্রাস্কীতির কথা ও হিসাব 
মনে মনে রাখবে, অথচ যখন সে নিজে নেবে তখন খণগ্রহীতার ব্যাপারে 
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তা ভুলে বসবে এটা কি ভুল ও অসৎ বাহানা নয়; যা সূদকে হালাল করার 
জন্য অবলম্বন করা হয়েছে? 

বস্তুতঃ এ সমস্যা হল একটি মৌলিক সমস্যা । আর ব্যাংকের মৌলিক 
কারবার হল সূদী কারবার । অতএব যে কোন নোট, কারেন্সী, সোনা, চাঁদি 
অথবা অন্য কোন মালে যে অতিরিক্ত অংশ দেওয়া-নেওয়ার শর্ত আরোপ 
করা হয়, তা যে কোন অবস্থা ও যে কোন ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে সূদ বলেই 
গণ্য । এই জন্য এ ধরনের কৌশল বা বাহানার মাধ্যমে সূদ হালাল হতে 
পারে না; কারণ সত্য ও হক সূর্যবৎ স্পষ্ট । 


অর্থ ও মুদ্রার মাঝে পার্থক্য ৪ 

এখানে অর্থ ও মুদ্রার মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করে দেওয়া আশা করি 
পাঠকের জন্য উপকারী হবে অর্থ হল সেই জিনিস যার মাধ্যমে বিনিময় 
কর্ম, পরিমাণ-নির্ধারণ ও আর্থিকতার সংরক্ষণ হয়ে থাকে; কিন্তু একে 
আইনতঃ বাধ্যতামূলক বিনিময়-মাধ্যমরূপে চুড়ান্ত স্থিরীকৃত করা জরুরী 
নয়। যেমন চেক, প্রাইজ-বন্ধ প্রভৃতি দস্তাবেজ ও প্রতিশ্রুতিপত্র দ্বারা 
লোকেরা পণ্য বিনিময় করে থাকে । কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তার প্রাইজ-বজ্ 
দ্বারা কোন মূল্য আদায় করতে চায় এবং প্রাপক তার প্রাপ্য অধিকার এ 
বন্ডের মাধ্যমে নিতে রাজী না হয়, তাহলে তাকে তা নেওয়ার জন্য 
আইনতঃ বাধ্য করা যেতে পারেনা । 

পক্ষান্তরে কারেন্সী বা মুদ্রা সেই অর্থের নাম, যাকে আইনগতভাবে 
অন্তর্দেশীয় বিনিময়-মাধ্যমরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন ডলার, টাকা 
প্রভৃতি কারেলীনোট । যদি কেউ টাকার মাধ্যমে কোন কিছুর মূল্য আদায় 
করে, তবে প্রাপককে তা নিতে আইনতঃ বাধ্য করা যাবে। 


৬- চক্ৰবৃদ্ধিহারে সূদ ও ব্যাংকের সুদঃ- 

ব্যাংকের সূদকে বৈধ ও হালাল করার মানসে একটি সন্দিঞ্জ যুক্তি এও 
পেশ করা হয়ে থাকে যে, যে সূদকে কুরআন হারাম ঘোষণা করেছে তা 
হল কেবলমাত্র চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ । অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক পরিমাণের সূদ 
অথবা ক্রমবর্ধমান সূদের সূদ; যে সূদে সুদখোর অভাবী মানুষের অভাবকে 
সুযোগরূপে ব্যবহার করে তাকে শোষণ করে ছাড়ে। পক্ষান্তরে স্বল্প 
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পরিমাণের সূদ; যেমন ৮% বা ১০% সূদে শোষণ পাওয়া যায় না। 
অতএব এমন সV্রল্লাকারের সূদ কুরআনে ঘোষিত অবৈধতার পর্যায়ভুক্ত 
নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১৩০ আয়াতে বলেন, 


DUA CELE MACS SLANE 


অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ ভক্ষণ করো না। আর 
আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে । 

যীরা আরবী ভাষার বিভিন্ন পরিভাষা ও বাক্ধারা সম্পর্কে অবহিত 
এবং কুরআন মাজীদের বাগ্বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারা সম্বন্ধে অবগত তীরা 
সকলেই জানেন যে, সূদের উক্ত (চত্রবৃদ্ধিহারে) বিশেষণ তার নিক্ৃষ্টতার 
যথারীতি প্রচার ও প্রসিদ্ধি তথা বাস্তব প্রেক্ষাপট তুলে ধারণ করার জন্য 
ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ উক্ত বিশেষণ সূদ হারামের জন্য কোন শর্ত নয়। 
অর্থাৎ সাধারণ সূদ হারাম হওয়ার ব্যাপারটা উক্ত গুণসাপেক্ষ নয়। কেননা, 
জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা ব্যাপকভাবে ক্রুমবর্ধমানহারে দ্বিগুণ-চতু্গুণ 
সূদের সুদ নিয়ে যে চরম সীমায় পৌছেছিল তাকেই 'চক্রবৃদ্ধিহার’ বলে 
অভিহিত করা হয়েছে। আর এ ধরনের বাস্তবসূচক বিশেষণ উক্ত 
অবৈধতায় শর্ত হিসাবে বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ তার অর্থ এই নয় যে, সূদ 
চক্রবৃদ্ধিহারে না হলে তা গ্রহণ করা বৈধ । তাছাড়া $ 


CEES SPE EPEN IY) 

অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদের 
অধিকারভুক্ত ।** 

এই আয়াত হতে স্পষ্টাকারে এ কথাই বুঝা যায় যে, মূলধন ছাড়া 
অন্য কিছু খণদাতাদের অধিকারভুক্ত নয়, সুতরাং তা থেকে এক পয়সাও 
বেশী নেওয়া হারাম হবে। 

এতদ্্যতীত কম ও বেশী নির্ধারণ করার কষ্টিপাথর কি? সেটা এমন 
কোন্‌ নিক্তি যে ১০%কে কম এবং ১২%কে বেশী বলে নিরূপণ করবে? 


6 (সূরা বাক্বারাহ ২৭৯) 
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আমরা যদি কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করি তাহলে দেখা যাবে, 
চক্রবৃদ্ধিহারে বলতে ৬০০% হচ্ছে। কেননা, উক্ত আয়াতে ‘আযআফ’ 
শব্দটি বহুবচন । আর বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল তিন। এবারে ওকে 
দ্বিগুণ করলে ৬ হবে। অর্থাৎ ১০০ টাকায় ৬০০ টাকা সুদ হবে। তাহলে 
কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কি এ কথা বলতে পারে যে, সূদের এই বিরাট 
অংক অর্থাৎ ৬০০% হারে সূদ খাওয়াকেই আল্লাহ হারাম করেছেন এবং 
এর চেয়ে কম অংকের অর্থাৎ ৩০০% অথবা ৪০০% হারে সূদ খাওয়াকে 
জায়েয করেছেন?! 


৭- ব্যাংকের ইন্টারেষ্ট ও জাহেলিয়াতের সূদ $- 

ব্যাংকের সুদ হালাল করার লক্ষ্যে আরো একটি খৌড়া যুক্তি এই বলে 
পেশ করা হয় যে, ব্যাংকের সূদ সেই জাহেলিয়াতের সূদ থেকে ভিন্নতর 
যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে হারাম করেছেন এবং সেরূপ 
সূদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তার রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে 
তাকে ভীত্প্রিদর্শন করেছেন। কারণ, কতিপয় সলফদের উক্তিমতে 
জাহেলিয়াতের সূদ এরূপ ছিল যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট 
মেয়াদের জন্য কর্জ দিত। অতঃপর সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে 
খণদাতা খণগ্রহীতাকে বলত, ‘আমার খণ পরিশোধ করে দাও, নচেৎ এর 
উপর সূদ দাও’ অবশ্য জাহেলিয়াতের সূদ যে এরূপ ছিল, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । কিন্তু সে যুগে কেবলমাত্র এই এক রকমই সূদ যে প্রচলিত 
ছিল না---তাও সত্য । 

কেননা, বহুসংখ্যক দলীল ও ঘটনা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, খণ- 
চুক্তির প্রারম্ভেই সূদ নেওয়ার শর্ত আরোপ করা হত; যেমন, বাণিজ্যিক 
কাফেলার লোকেরা এরূপ করত । আল্লামাহ আবু বক্র জাস্্‌সাস (রঃ) 
তীর ‘আহকামুল কুরআন’ নামক তফসীরগ্রন্থে লিখেছেন যে, যে ধরনের 
সূদ সে যুগের আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যে ধরনের সূদ ছাড়া 
তারা অন্য সূদ জান্ত না---তা এই যে, জাহেলিয়াতের লোকেরা একে 
অন্যের নিকট খণ করার সময় আপোসে মূলধন ছাড়া এত টাকা বাড়তি 
আদায় করতে হবে---এই চুক্তি নিষ্পন্ন করে নিত । 
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প্রায় অনুরূপ কথাই ইমাম ত্বাবারী এবং আল্লামা রাযীও তাঁদের 
তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 

পরস্ত তর্কের খাতিরে যদি এ কথাও মেনে নেওয়া যায় যে, 
জাহেলিয়াতের সূদ যুক্তিতে উপস্থিত সূদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; অর্থাৎ 
জাহেলিয়াতের সুদ খণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত প্রথম মেয়াদ উত্তীর্ণ 
গোড়াতেই শর্তারোপিত সূদ অধিকতর হারাম হওয়া উচিত। কারণ 
উপরোক্ত কথাগুলির সারমর্ম এই যে, জাহেলিয়াতের যুগে খণ দেওয়ার 
শুরুতে বিনা সূদে খণ দেওয়া হত এবং সুদ নেওয়া ঠিক তখন থেকে শুরু 
হত, যখন খণ পরিশোধ করার নির্ধারিত মেয়াদ পার হয়ে যেত এবং 
খণগ্রহীতা তার খণ পরিশোধ করতে পারত না। 

যার অর্থ এই দাড়ায় যে, শুরুতেই খণের উপর আরোপিত শর্ত 
অনুযায়ী সূদ খাওয়া অধিকরূপে হারাম ও নাজায়েয । আর ব্যাংক এই 
দ্বিতীয় প্রকার কারবারই করে থাকে। কেননা, ব্যাংকে খণগ্রহীতার উপর 
প্রথম প্রকার সূদও ব্যাংকের বর্তমান লেনদেনে পাওয়া যায়। কারণ খাণ 
শোধ করার নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এবং খাণগ্রহীতা ব্যাংকের খণ 
আদায় করতে না পারলে তাকেও বলা হয় যে, ‘হয় তোমার খূণ পরিশোধ 
কর, না হয় আরো সূদ আদায় কর’ এ ছাড়া যদি পরিশোধে একটা মাত্র 
দিন বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সেই দিনের সূদও তার উপর জুড়ে দেওয়া 
হয়। এবং এইভাবে যতদিন বিলম্ব হয়, তত দিনের সূদ তার ঘাড়ে 
হিসাবমত চাপিয়ে দেওয়া হয় । 


৮- জমি ভাড়া দেওয়ার উপর সূদের কিয়াস $- 

একটি যুক্তি এও পেশ করা হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা 
জমা রাখে এবং তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে সূদ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তির 
দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির মতই যে তার জমি অপরকে ঠিকা দেয় এবং তার নিকট 
থেকে চুক্তিমত নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাড়া গ্রহণ করে। সে ক্ষেত্রে এ ব্যক্তি তার 
জমিতে ফসল হল, কি না হল তার খেয়াল ও পরোয়াই করে না। বরং সে 
শুধুমাত্র তার জমি চাষ করতে দিয়েই তার ভাড়ার অধিকারী হয়ে যায় । 
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কিন্তু লক্ষণীয় যে, উক্ত যুক্তিতে বিভ্রান্তিকর হেত্বাভাস ব্যবহার করা 
হয়েছে। এ কথাটিকে যদি আমরা ফিক্হী ভাষায় বলি, তাহলে বলতে 
পারি যে, এ যুক্তিতে জমির উপর টাকাকে এবং ভাড়ার উপর সূদকে 
কিয়াস করা হয়েছে। অথচ এমন কিয়াস মুলেই অচল । কেননা, কিয়াস 
সহীহ ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য (অনুমেয় ও অনুমিত উভয়ের) ইল্লত বা হেতু 
অভিন্ন হওয়া আবশ্যিক । আর এখানে সেই হেতু অভিন্ন নয়। জমি ঠিকার 
উপর দেওয়ার ইল্মৃত (হেতু) হল, জমির সত্ব ব্যবহার করে লাভবান হওয়া 
যায়। পক্ষান্তরে টাকা যতক্ষণ টাকা থাকে, ততক্ষণ তার সত্ব দ্বারা লাভবান 
হওয়া সম্ভব নয়। কারণ টাকার সত্ত্ব কারোরই ঈন্সিত নয়। (ঈপ্সিত হল 
তার বিনিমেয় ৷) ইমাম গায্যালী (রঃ) তাই বলেছেন। (ইহ্‌য়্যাউল উলুম 
৪/৮৮) অনুরূপভাবে টাকা পয়সার মান জমি থেকে ভিন্নতর । আর এই 
ভিন্নতা থাকার কারণেই উক্ত কিয়াস (অনুমিতি) শুদ্ধ নয় । 

পক্ষান্তরে জমি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারটা ইজারার পর্যায়ভুক্ত যা যুক্তি 
ও হিকমতপূর্ণ ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। ইজারাতে মূল সত্ব ভাড়া 
দেওয়া হয় এবং তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার দরুন ব্যবহারকারীর 
নিকট থেকে কিছু ভাড়া নেওয়া হয়। পরস্ত তার মূল সত্ব বিনষ্ট হয়ে যায় 
না। আর টাকা-পয়সা খণ দেওয়ার ব্যাপারটা হল ইহসান ও 
প্রহিতৈষিতার পর্যায়ভুক্ত। আর এই জন্যই এর উপর মজুরী বা ভাড়া 
নেওয়া অবৈধ । 

সুতরাং এর মধ্যে এবং জমি ভাড়া দেওয়ার মধ্যে রয়েছে বড় 
পার্থক্য । এই পার্থক্যটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুনঃ- মনে করুন, 
এক ব্যক্তি তার জমি অপর ব্যক্তিকে বার্ষিক ৫০০ টাকা হিসাবে ঠিকায় 
দিল। উক্ত ৫০০ টাকা হল এ জমির মূল সত্ব দ্বারা উপকৃত হওয়ার ভাড়া । 
পরস্ত সারা বছর চাষ করার ফলেও জমির সত্ব বিনষ্ট হয় না। 

ধরে নেওয়া যাক, বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ষষ্ঠ মাসে এ জমিটি নদীর 
ধসে নষ্ট হয়ে গেল। এমতাবস্থায় জমির মালিক ২৫০ টাকা ঠিকাদারকে 
অবশ্যই ফেরৎ দেবে। কেননা, জমির সেই মূল সত্ব যার দ্বারা ঠিকাদার 
লাভবান হয়ে আসছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব সে ভাড়া কেন আদায় 
করবে? পক্ষান্তরে খণের প্রসঙ্গটা ঠিক এর বিপরীত । ধরে নিন, ঝণের 
নেওয়া টাকা খাণগ্রহীতার নিকট থেকে হারিয়ে গেল অথবা পুড়ে গেল । 
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এমতাবস্থায় খণগ্রহীতা খণদাতার নিকট থেকে এই দাবী করতে পারেনা 
যে, তোমার টাকা যেহেতু নষ্ট হয়ে গেছে, সেহেতু তুমি আমাকে পুনর্বার 
খণ দাও । বরং এই ক্ষতি খণগ্রহীতাকেই বহন করতে হবে। 

বুঝা গেল যে, জমি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারের উপর খণ দেওয়ার 
ব্যাপারকে কিয়াস করা এবং এই কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা ব্যাংকের সূদকে 
হালাল করা আদতেই সঠিক নয় । 

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে আশা করি আপনি বুঝতে 
পেরেছেন যে, ব্যাংকের সূদ হালালকারিগণ বিভিন্ন দুর্বল ও ভিত্তিহীন 
দলীল প্রয়োগ করে সরলমনা মুসলমাদেরকে ধোকা দিচ্ছেন। 


৯- ‘বাইএ সালাম’ এর উপর সূদকে কিয়াস £- 

সূদকে জায়েয করার মানসে একটি যুক্তি এও পেশ করা হয় যে, ঝণ 
দিয়ে সূদ নেওয়ার কারবারটা ঠিক ‘বাইএ সালাম’ (THE PREPAYMENT) 
দাদন ব্যবসা বা পূর্বে মূল্য আদায় করে পরে পণ্য নেবার চুক্তি-ব্যবসা) 
এর মত। 

কারণ এ কারবারে উভয় পক্ষের লাভ বর্তমান । আর তা এইভাবে 
যে, খণগ্রহীতা সূদের উপর অর্থ সংগ্রহ করে; যাতে সে নিজের অভাব ও 
প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। ওদিকে খণদাতা নিজের মূলধন অপেক্ষা 
বেশী টাকা গ্রহণ করে থাকে, আর তা হল সেই বিলম্ব দেওয়ার বিনিময়ে 
যা সে খণগ্রহীতাকে খণ-পরিশোধে দিয়ে থাকে । আর এরূপই হয়ে থাকে 
বাইএ সালামে। 

কারণ, বাইএ সালামে তুলনামূলক কম মূল্য অগ্রিম আদায় করা হয়ে 
থাকে । যাতে পরে সেই আগাম কেনা ফসল দ্বারা অধিক মুনাফা লাভ করা 
সম্ভব হয়। আর এ ধরনের অগ্রিম চুক্তি ব্যবসাকে ইসলাম বৈধ নিরূপণ 
করেছে। এই ব্যবসার উপরেই সূদভিত্তিক কারবারকে কিয়াস করে 
ব্যাংকের সূদকে হালাল বলা হচ্ছে। কারণ উভয় প্রকার কারবারেই এই 
ধরনের লেনদেন ও অর্থ বিদ্যমান । 

উক্ত যুক্তিপেশকারীদের যুক্তির জবাব এই যে, ‘বাইএ সালাম’ ও 
সূদভিত্তিক খণের মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিধায় এককে অপরের 
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উপর কিয়াস (অনুমিতি) করা আদৌ সঠিক নয়। উভয় কারবারের মধ্যে 
মৌলিক পার্থক্য নিম্নরূপঃ- 

ক- ‘সালাম’ (মচ PREPAYMENT) দাদন ব্যবসা বা পূর্বে মূল্য আদায় 
করে পরে পণ্য নেবার চুক্তি ব্যবসা) এক প্রকার ব্যবসা; যাতে মূল্য ও পণ্য 
উভয় পাওয়া যায় । এতে কেবল টাকা-পয়সারই কারবার হয় না। অর্থাৎ, 
টাকার পরিবর্তে টাকার বিনিময় হয় না। পক্ষান্তরে সূদভিত্তিক খঝণের 
(ব্যাংকের) কারবারে নগদ অর্থই সবকিছু । বরং নগদ অর্থই এর আসল 
উদ্দেশ্য । অর্থাৎ টাকার পরিবর্তে টাকার বিনিময় হয়; যা হাদীসের ভাষায় 
‘রিবাল ফাষ্ল’ । 

খ- ‘সালাম’ ব্যবস্যয় ক্রেতা প্রত্যেক বারেই লাভবান হতে পারেনা। 
কেননা, অধিকাংশ দেখা যায় যে, ক্রীতপণ্য নেবার সময় তার মূল্য পড়ে 
গেছে। আবার কখনো বেড়েও থাকে। সুতরাং ‘সালাম’ ব্যবসায় লাভের 
গ্যারান্টি থাকে না। তাছাড়া সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সব আপদ-বিপদ 
ও লাভ-নোকসান সামনে আসে, তাও তাতে বিদ্যমান কিন্তু সূদভিত্তিক 
খণের ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত । এতে পূর্ব থেকেই লাভ ও মুনাফার 
গ্যারান্টি থাকে এবং কোন প্রকারের আপদ-বিপদ অথবা ঝুঁকির আশঙ্কা 
থাকেনা। 

গ- ‘সালাম’ ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম প্রভৃতি আরো 
কল্যাণমূলক কর্মে এক ধরনের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা দান করা 
হয় এবং তা জীবন-তরীকে উন্নয়ন-পথে অগ্রসর করতে ও অর্থনৈতিক 
অবস্থাকে প্রগতিশীল করতে বড় সহায়ক । পক্ষান্তরে সূদভিত্তিক ঝণের 
কারবারে এ কথা পাওয়া যায় না। উল্টা এতে বাজার-মন্দা সৃষ্টি হয়। 
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কর্মের উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং এর ফলেই বাণিজ্যিক 
উদ্যম শীতল হয়ে নিশ্চল অবস্থায় পর্যবসিত হয়। (বিনা পরিশ্রমে টাকা 
এলে কে যাবে আর পরিশ্রম করতে?) 

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় একথাই প্রমাণিত হল যে, উক্ত যুক্তি 
উপস্থাপিত করেও সূদ হালালকারিগণ সরলমনা মানুষদের চোখে ধুলো 
দিচ্ছেন এবং তাদেরকে নোংরা, গর্হিত ও অসৎকর্মের দিকে দেদার আহ্বান 
করে যাচ্ছেন। 
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১০- কতিপয় হাদীস দ্বারা সূদকে হালাল প্ৰতিপাদন $- 

ব্যাংকের সূদকে হালাল করার জন্য আরো একটি যুক্তি এই পেশ করা 
হয়ে থাকে যে, ব্যাংক অপরের পুঁজি দ্বারা তার বিনা অনুমতিতে ব্যবসা 
করে, আর ব্যবসায় লাভের অর্থ আল্লাহ হালাল করেছেন। এই জন্য ব্যাংক 
এবং তাতে টাকা জমাকর্তা উভয়ের জন্য উক্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করা হালাল, 
এই যুক্তির দলীলে উরওয়াহ বিন আবিল জা'দ (রাঃ) এবং হাকীম বিন 
হিযাম (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস পেশ করা হয়। যাতে বলা হয়েছে যে, নবী 
করীম গ্রু্ন উরওয়াহ (রাঃ)কে একটি কুরবানীর পশু বা ছাগল খরীদ 
করতে একটি দীনার সস্বর্ণযুদ্রী) প্রদান করলেন। তিনি এ দীনার দ্বারা দুটি 
ছাগল খরীদ করলেন। অতঃপর একটিকে এক দীনারে বিক্রয় করে সেই 
দীনার সহ এ ছাগল নবী গ্রু্থকে সমর্পণ করলে তিনি তার ব্যবসায় 
বর্কতের দুআ দিলেন ।* 

অনুরূপ তিনি হাকীম বিন হিযাম রাঃ কে একটি দীনার দিয়ে একটি 
কুরবানীর পশু ক্রয় করতে বলেছিলেন। তিনি দীনারটি দিয়ে একটি 
কুরবানীর পশু ক্রয় করে পুনরায় তা দুই দীনারে বিক্রয় করে দেন। 

ঃপর একটি দীনার দ্বারা আবার একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করে দীনার 
সহ পশু নবী জ্র্লকে প্রদান করেন। তিনি দীনারটিকে সদকাহ করেছিলেন 
এবং হাকীমের ব্যবসায় বর্কতের দুআ দিয়েছিলেন ।** 

উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা ব্যাংকের সূদকে এভাবে হালাল করার অপচেষ্টা 
করা হয়েছে যে, উভয় সাহাবীই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের 
দেওয়া দীনার দ্বারা তীর বিনা অনুমতিতে ব্যবসা করলেন এবং লাভক্ত 
দীনার সহ ছাগল বা (কুরবানীর পশু) ভেঁড়া নবী ক্রুকে সমর্পণ করলেন। 
অনুরূপ ব্যাংকও জমাকর্তার বিনা অনুমতিতে তার টাকা নিয়ে ব্যবসা করে 
এবং তার লভ্যাংশ তাকে প্রদান করে। 

এই যুক্তির তৃতীয় দলীল গুহাবন্দীদের হাদীস । যাতে বলা হয়েছে 
যে, তিন ব্যক্তি একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিলে একটি বিরাট পাথর গুহার 


% (বুখারী ৩৬৪২ নং, আবু দাউদ ৩৩৮৪নং) 
65 (আৰু দাউদ ৩৩৮৬নং, তিরমিযী ১২৮০নং, হাদীসটি যয়ীফ, দেখুন মিশকাতের টীকা, হাদীস নং 
২৯৩৭নং, যয়ীফ আবু দাউদ ৭৩৩নং, আউনুল মা’বুদ ৯/২৩৮-২৪৩) 
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মুখে পড়ে গেলে তারা সেখানে বন্দী হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
গিয়ে তারা সেখান থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। ওদের মধ্যে একজন 
তার একটি নেক আমল উল্লেখ করে এভাবে দুআ করতে লাগল, ‘হে 
আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে (সাড়ে সাত কিলো) চালের বিনিময়ে একটি 
মজুর রেখেছিলাম । মজুরী পেশ করলেও সে তা না নিয়ে আমার নিকটেই 
ছেড়ে চলে যায়। অতঃপর আমি তার মজুরীর চালকে (ব্যবসায় খাটিয়ে) 
বাড়াতে লাগলাম । অবশেষে সেই চালের টাকা দিয়েই একপাল গাই এবং 
একটি রাখাল কিনে নিলাম । কিছু দিন পর সেই মজুর তার মজুরী নিতে 
আমার নিকট এল । আমি রাখাল সহ সমস্ত গাই তাকে দিয়ে দিলাম-- ৷'** 

উপর্যুক্ত তিনটি হাদীস থেকে নিম্নলিখিত মাসআলা প্রতিপন্ন করা 
হয়েছেঃ- 

ক- অপরের পুঁজি দ্বারা তার বিনা অনুমতিতে ব্যবসাকারী যে লাভ 
অর্জন করে, তার সবটাই পুঁজিপতিকে দিতে পারে। 

খ- সম্পূর্ণ লাভটাই সে নিজে রেখে নিতে পারে। 

গ- এ লাভের কিয়দাংশ পুঁজিপতিকে দিয়ে বাকী অংশ নিজের জন্য 
রাখতে পারে। 

ব্যাংকের কারবার এই তৃতীয় প্রকার মাসআলার পর্যায়ভুক্ত। অতএব 
ব্যাংকের সূদ সূদ নয়; প্রকৃতপক্ষে তা হল ব্যবসার লভ্যাংশ । আর তা 
নিঃসন্দেহে হালাল । 

কিন্তু পূর্বোল্লেখিত তিনটি হাদীসকে নিয়ে যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা 
করা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, এখানে যে কিয়াস করা হয়েছে তা যথার্থ 
নয়। 

নবী ক্রু যে উরওয়াহ (রাঃ)কে একটি দীনার দিয়ে ছাগল অথবা 
কুরবানীর পশু (ভেঁড়া) ক্রয় করতে বলেছিলেন সে ব্যাপারটি 
প্রতিনিধিত্বের; ‘মুযারাবাহ’ (পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করতে দেওয়ার) ব্যাপার 
নয়। প্রতিনিধি করার অর্থ হল এই যে, ‘তুমি অমুক কাজে আমার 
স্থলাভিষিক্ত হও। (বা আমার হয়ে তুমি অমুক কাজ করে দাও)’ আর 


% (হাদীসটি প্রসিদ্ধ, দেখুন, বুখারী ২৩৩৩নং) 
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উকীল বা প্রতিনিধিকে যে কাজে উকালতি বা প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়, সে 
কাজে তার নিজস্ব এখতিয়ার চালনোর অনুমতি থাকে। তাছাড়া সাধারণ 
অনুমতি থাকলে তো কোন সমস্যায় নেই । কিন্তু যদি সাধারণ অনুমতি না 
হয়, তাহলে সে কাজে উকিলের নিজস্ব এখতিয়ার তার মুয়াক্কিলের অনুমতি 
সাপেক্ষ থাকে; মুয়াক্কিল রাজি হলে উকিলের এখতিয়ার সঠিক ও জায়েয, 
নচেৎ জায়েয নয়। উপযুক্ত দুটি হাদীসে আল্লাহর রসূল হু: ছাগল ও 
কুরবানীর পশু ক্রয় করার জন্য উল্লিখিত দুই সাহাবীকে নিজের প্রতিনিধি 
বা উকিল বানিয়েছিলেন। এবারে উরওয়াহ বিন আবিল জা'দ বারেকী 
(রাঃ) এক দীনারে দুটি ছাগল পেয়ে গিয়েছিলেন, আর এ জন্যই তিনি 
অতিরিক্ত একটি ছাগল এক দীনারে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। 

হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) কুরবানীর এক মেষ ক্রয় করেছিলেন। 

ঃপর তা পছন্দ না হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে দুই 
দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। তারপর এক দীনারে একটি 
মেষ ক্রয় করে বাড়তি দীনারসহ তা নবী স্রঃঃঃ কে সোপর্দ করেছিলেন। 

এবারে একটু চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে যে, উভয় সাহাবী নবী 
ই এর অনুমতি ও সন্তোষ বাইরে কিছুই করেননি । আর এ কথা 
কল্পনাই বা কি করে করা যেতে পারে যে, সাহাবীদ্বয় নবী ক্রু এর 
অনুমতি ছাড়াই সে কাজে নিজেদের ইচ্ছা প্রয়োগ করেছেন? বলা বাহুল্য, 
তীর অনুমতি ও সন্তোষ শুরুতেও ছিল এবং শেষেও। এ কথার স্পষ্ট 
দলীল এই যে, তিনি তীদের এ কাজ পছন্দ করলেন এবং উভয়ের ক্রুয়- 
বিক্ৰয়ে বর্কতের দুআও দিলেন। 

অতএব উভয় সাহাবী রসূল পর:ঃঃ এর বিনা অনুমতিতেই উক্ত ক্রুয়- 
বিক্ৰয় করেছিলেন এ কথা বাস্তব থেকে বহু ক্রোশ দূরে। আর তা যে 
হাদীসকে সঠিক ও যথার্থভাবে বুঝতে অক্ষমতার পরিণতি---তা বলাই 
বাহুল্য । পরস্ত এই ভুল বুঝার ভিত্তিতেই সমস্ত হাদীসকে সূদ হালালের 
দলীলরূপে পেশ করা হয়েছে। অথচ যে ব্যাখ্যা ও বুঝের ভিত্তিতে এমনটি 
করা হয়েছে, তা কোন হাদীস ব্যাখ্যাতাই করে যাননি ।** 
% (দেখুন, ফাতহুল বারী ৪/8৭৭-৪৭৮, ৫/২১, ৬/৭৩৩-৭৩৪, তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/8৪৬৯-৪৭২, 


আউনুল মা'বুদ ৯/২৩৮-২৪৩, সুবুলুস সালাম ৩/৫৫, নাইলুল আওতার ৫/২৭০-২৭১, মিরকাতুল 
মাফাতীহ ৩/৩৩৪) 
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জনৈক পারসী কবি কি সত্যই না বলেছেন, 
খিশ্তে আওয়াল চু নেহদ মে'মার কত, 
তা সুরাইয়্যা মী রসদ দীওয়ার কজৃ। 

অর্থাৎ, রাজমিস্ত্রি যখন প্রথম ইটটাই টেরা করে গীথে, তখন আকাশ 
পর্যন্ত দেওয়াল টেরা হয়েই উঠে। 

পক্ষান্তরে নিজের পুঁজি দিয়ে অপরকে ব্যবসা করতে দেওয়ার অর্থ 
ভাগাভাগি করে নেব ৷’ যেমন প্রতিনিধিত্বে লাভ বা নোকসান ভাগাভাগির 
কোন প্রশ্নই নেই । তবে হ্যা, প্রতিনিধি তার পারিশ্রমিক নিতে পারে। 
এখানে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারকে “মুযারাবাহ’ (পুঁজি দিয়ে অপরকে ব্যবসা 
করতে দেওয়া) এর উপর কিয়াস (অনুমিতি) করা হয়েছে, যা যথার্থ ও 
সঠিক নয় । 

ব্যাংক ডিপোজিটারদের পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে (যদি সঠিক অর্থে ও 
বাস্তবে সে ব্যবসাই করে। নচেৎ ব্যাংক স্বয়ং নিজে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা 
করে না । বরং সে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতিকে সুদের উপর খঝণ সরবরাহ 
করে থাকে), তাদের প্রতিনিধিত্ব করে না। আবার শরীয়ত যে ধরনের 
মুযারাবাহকে বৈধ নিরূপিত করেছে, তার শর্তাবলী ব্যাংকের কারবারে 
পাওয়া যায় না। 

যেমন; মুযারাবাহ উভয় পক্ষ (টাকার মালিক ও ব্যবসায়ী) প্রত্যেক 
লাভ-নোকসানে সমানহারে শরীক হয়। কিন্তু ব্যাংকে টাকা জমাকর্তা 
কেবল লাভেই শরীক হয়, নোকসানে হয় না । যাতে মুযারাবাহর শরয়ীরূপ 
বাতিলে পরিণত হয় এবং লাভের টাকাও সূদ রূপে পরিগণিত হয়ে যায় । 

গুহাবন্দীদের হাদীসটিকে আরো একবার মনোযোগ সহকারে পড়লে 
বুঝতে পারবেন যে, সে ব্যক্তি মজুরের মজুরীর টাকা নিয়ে এ ব্যবসা 
করেনি। বরং উক্ত ব্যবসা সে নিজের মালিকানাধীন অর্থের মাধ্যমেই 
করেছিল । কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরকে তার মজুরী দিয়ে দেওয়া না হয়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত মজুরী মজুরের মালিকানাভুক্ত হয় না। কেননা, ধরে নেওয়া 
যাক, যদি এ চাল মালিকের নিকট হতে চুরি হয়ে যেত বা পুড়ে যেত 
অথবা কোন প্রকারে নষ্ট হয়ে যেত, তাহলে নোকসান কার হত? মালিকের 
না মজুরের? আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, নোকসান মালিকেরই হত । 
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এবারে কি মালিকের এ কথা বলার অধিকার ছিল যে, তোমার চাল নষ্ট 
হয়ে গেছে, অতএব তুমি আর মজুরী পেতে পার না? নিশ্চয় এ কথা কোন 
আদালতই মেনে নেবেনা। 

সুতরাং যদি তাই হয়, তাহলে এ কথা প্রমাণ হল যে, মালিক যা কিছু 
বাড়িয়েছিল, তা মজুরের মজুরীর চাল থেকে বাড়ায়নি বরং তা নিজের মাল 
থেকেই বাড়িয়েছিল।*” 

তবুও এ ব্যক্তি মজুরের জন্য যা কিছুই করেছে, তা নিছকভাবে 
একমাত্র আল্লাহর সম্তষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করেছে। আর এর সাথে যে 
তার নিজেরও লাভ হবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা পাবে বা ধনবৃদ্ধি হবে এসব 
উদ্দেশ্য তার মোটেই ছিল না। সুতরাং সে গাইপাল ও রাখাল সেই 
মজুরকে দিয়ে নিছক অনুগ্রহ ও বদান্যতা প্রকাশ করেছিল। যার ফলেই সে 
উক্ত কর্মের অসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলে তিনি তা শ্রবণ 
করেছিলেন। 

এবারে উক্ত হাদীস দ্বারা এই প্রমাণ করা যে, মালিক তার মজুরের 
মজুরীর চাল নিয়ে তার অনুমতি ছাড়াই ব্যবসা করেছিল---সে কথা নিছক 
ভুলই নয়; বরং ভিত্তিহীন এবং হাস্যকরও। আর এর চাইতে বেশী হাস্যকর 
কথা হল এই যে, ইমাম বুখারীর মত দূরদর্শী মুজতাহিদকেও এ ব্যাপারে 
টেনে আনা হয়েছে; বলা হয়েছে “ইমাম বোখারী (রঃ) এই তৃতীয় প্রকার 
ব্যবসার বিষয় এভাবে উল্লেখ করেছেন- !!43) 4 ০ ৮ ৫ ১/৮০) ০৬ 
কিন্তু আপনি পুরো সহীহুল বুখারী পড়ে দেখুন, উক্তরূপ শব্দে কোন ‘বাব’ই 
খুঁজে পাবেন না। = ০ ৩৬৪1১৯ ৬১৮৬ (এটা একটি বড় অপবাদ এবং 
সত্যের অপলাপও ।) 

ইসলামের মত এমন ন্যায় ও নৈতিকতাপূর্ণ দ্বীন সম্বন্ধে কিভাবে একথা 
বিশ্বাস করা যায় যে, তাতে এক ব্যক্তির মাল-ধনে তার অনুমতি ছাড়াই 
অপর ব্যক্তির ঠিক মালিকের ন্যায় ইচ্ছামত এখতিয়ার চালানোর 
অনুমোদন আছে। এটি ইসলামের একটি এমন সন্দিঞ্ধজ ও বিকৃত ব্যাখ্যা, 


$ (দেখুন, ফাতহুল বারী ৫/২১) 
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যা কোন সঠিক চিন্তাবিদ মানুষ সঠিক বলতে পারেন না। নিম্নের 
হাদীসটিকে ঠান্ডা মাথায় পড়ুনঃ- 
AB Nl asl of SE SY) ao Lee Se SU 

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন তার ভায়ের পয়গামের উপর কোন 
নারীকে পয়গাম না দেয় এবং তার ভায়ের কেনা-বেচার উপর তার বিনা 
অনুমতিতে কেনা-বেচা না করে।** 

একটু ভেবে দেখুন, ইসলাম যখন অপরের ক্রুয়-বিক্রয়ের উপর নিজস্ব 
পয়সা দিয়েও ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করছে, তখন অন্য জনের পয়সা 
দিয়ে তার অনুমতি ছাড়াই ক্রয় বিক্রয়কে কি করে বৈধ করতে পারে? 

পক্ষান্তরে ব্যাংক এবং অনুরূপ কোন সংস্থা নিছক অর্থপূজা, ব্যবসা 
ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার, সুবিধা ভোগ এবং অর্থ শোষণ করার 
অভিপ্ৰায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্যে এই থাকে 
যে, সূদের লোভ দেখিয়ে জনগণ ও জাতির ধন-মাল যতবেশী আকারে 
সম্ভব নিজেদের আয়ত্তে আনা হবে এবং এই পদ্ধতিতে নিতান্ত চাতুর্যের 
সাথে সমগ্র জাতির উপর স্বীয় ক্ষমতা ও শাসন চালানো হবে। যেখানে 
ইচ্ছা সেখানে দুর্ভিক্ষ আনা যাবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে অনাহার সৃষ্টি 
করে বিনাশ আনয়ন করা হবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের পছন্দমত 
শাসন ও রাজনীতি প্রয়োগ করা যাবে। যখন ইচ্ছা তখন মুদ্রাক্ষীতি সৃষ্টি 
করা সম্ভব হবে এবং যখন ইচ্ছা তখন মুদ্রামান বর্ধিত করে মার্কেটে ব্যাপক 
আকারে মন্দা ছড়ানো যাবে। যাকে ইচ্ছা গদিচ্যুত এবং যাকে ইচ্ছা তাকে 
গদীনশীন করা সহজ হবে। 

প্রিয় পাঠক! এবারে আপনি নিজেই ফায়সালা করতে পারেন যে, 
(মুখলিস সত্ব্যবসায়ীর) নিছক দ্বীনদারী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ভিত্তিতে 
করা কারবারের উপর নিছক দুনিয়াদারী ও অর্থপিশাচ-সুলভ কারবারকে 
কিয়াস করা এবং এর ফলে ব্যাংকের কারবারকে বৈধ করা কতদূর সঠিক 
ও যথার্থ হতে পারে? 


6? (আৰু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুঅত্তা, মিশকাত ৩১৪৪নং) 
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পুনরায় আর একবার আপনি তিনটি হাদীসকেই মন দিয়ে পড়ুন এবং 
দেখুন, তাতে কোথাও কি এমন কথা আছে যে, ‘ভাইসকল! তোমরা 
আমাদেরকে তোমাদের পুঁজি সোপর্দ কর, আমরা সে পুঁজির হিফাযতও 
করব এবং উল্টে তার উপর সূদও আদায় করব?’ 

আরও খেয়াল করে দেখুন, তাতে কি এ ধরনের কোন শর্ত বা নির্ধারণ 
আছে যে, ‘যদি তোমাদের টাকা আমাদের নিকট এক বছর থাকে, তাহলে 
৮% ইনটারেষ্ট দেব, পীচ বছর থাকলে ডবল লাভ দেব আর দশ বছর 
থাকলে তিন ডবল দেব? অর্থাৎ মেয়াদ যত লম্বা হবে তত বেশী হারে 
আমরা তার লভ্যাংশ (?) আদায় করে যাব?’ 

উপরন্ত বিলম্ব ও সময়ের বিনিময়ে শর্ত ও নির্ধারণের সাথে মূলধন 
ছাড়া কিছুও বেশী দেওয়া অথবা নেওয়ার নামই হল সূদ । আপনি পুনরায় 
আর একবার সূদের সংজ্ঞার্থ এবং জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত সূদকে নিয়ে 
চিন্তা করে দেখুন। তাতে আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ব্যাংকের 
সূদ ও জাহেলিয়াতের সেই সূদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই ; যাকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন। 


সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা’ 

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই! ব্যাংকের সূদ হারাম হওয়ার কথা এখান 
থেকেই শেষ হয়ে যায়নি । বরং মুসলিম বিশৃ তথা অন্যান্য বিভিন্ন দেশের 
রাজধানী শহরে এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন কনফারেসস ও সেমিনার অনুষ্ঠিত 
হয়। সে সব সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয় যে, 
ব্যাংকের সূদ নিশ্চিতরূপে হারাম; যার হারাম হওয়াতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই । কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী 
অর্থনীতির প্রথম সম্মেলনে বিশ্বের তিন শতাধিক ফিক্্‌হ ও অর্থনীতি 
বিশেষজ্ঞ অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের সকলেই একবাক্যে ব্যাংকের সূদকে 
হারাম বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কোন এক জনও সে সূদকে হালাল 
বলে মতবিরোধ প্রকাশ করেননি । বরং অধিক খুশীর কথা এই ছিল যে, 
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উলামায়ে ইসলামের তুলনায় অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণই উক্ত সূদকে হারাম 
করার ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করেন।* 

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই! পরিশেষে আমরা আপনার অবগতির জন্য 
এ কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত মনে করি যে, বিভিন্ন ফিক্্‌হী, ইসলামী ও 
অর্থনৈতিক কনফারেন্স, সংগঠন ও সেমিনারের মাধ্যমে ব্যাংকের সূদ 
হারাম হওয়ার ব্যাপারে (গণ্যমান্য) উলামাগণের ইজমা’ (সর্ববাদিসম্মতি) 
সংঘটিত হয়ে গেছে। সকলের রায় মতে বলা হয়েছে যে, এটা হল সেই 
সূদ, যার হারাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা অবশিষ্ট নেই । উক্ত 
ইজমা ১৯৬৫ সাল থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। আমাদের 
জন্য তিনটি বিশ্বসম্মেলনে সংঘটিত ইজমা’ই যথেষ্টঃ- 

(১) মুহার্রাম ১৩৮৫ হিঃ মুতাবেক মে ১৯৬৫ খ্রিঃ তে মিসরের 
রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত ‘ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর দ্বিতীয় 
সম্মেলনে সংঘটিত ইজমা’ । 

(২) ১২-১৯ রজব ১৪০৬ হিঃ তে মক্কা মুকার্রামায় অবস্থিত মুসলিম 
ওয়ার্ড লীগের ইসলামিক ফিক্হ একাডেমীর ইজমা’ । 

(৩) ১০-১৬ রবীউসসানী ১৪০৬ হিঃ মুতাবেক ২২-২৮ ডিসেম্বর 
১৯৮৫ খিিঃ তে অনুষ্ঠিত অরগানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্সের 
ইসলামিক ফিক্হ একাডেমীর ইজমা’ । 

যেহেতু উপরোল্লেখিত কনফারেন্সসমূহে প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়েছে, সেহেতু আমরা কেবল কায়রোতে অনুষ্ঠিত ইসলামিক 
স্টাডিজ একাডেমীর দ্বিতীয় কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীর খসড়া 
এখানে নকল করাকে যথেষ্ট মনে করছি। উল্লেখ্য যে, উক্ত কনফারেন্সে 
৩৫টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

মুহর্রাম ১৩৮৫ হিঃ মুতাবেক মে ১৯৬৫ খ্রিঃ তে অনুষ্ঠিত ইসলামিক 
স্টাডিজ একাডেমীর দ্বিতীয় কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ৪- 

১ - যে কোন প্রকারের খণের উপর ইনটারেষ্ট নেওয়া হল হারাম সূদ 
নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত । তাতে সে খণ ব্যক্তিগত অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে নেওয়া 
হোক অথবা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে নেওয়া হোক; কোন পার্থক্য নেই । 


০ (ফাওয়াএদুল বুনুক হিয়ার রিয়াল হারাম, ডক্টর ইউসুফ কারযাবী) 
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কারণ, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তিসমূহ উভয় প্রকারেরই খণভিত্তিক 
সূদকে হারাম নিরূপণ করেছে। 


২- সূদ চাহে স্বল্প পরিমাণের হোক অথবা অধিক পরিমাণের; 
সর্বাবস্থায় তা হারাম। আয়াতে উল্লিখিত ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা 
চক্ৰবৃদ্ধিহারে (দ্বিগুণ-চতুর্গুণ) সূদ ভক্ষণ করো না’ এর সঠিক মর্মার্থ তাই । 

৩- খণের উপর সূদ গ্রহণ করা হারাম । কোন প্রকারের প্রয়োজন 
এবং কোন প্রকারেরই অবস্থা ও পরিস্থিতিতে তা জায়েয হতে পারে না। 
অনুরূপ খণের উপর সূদ দেওয়াও হারাম। তবে সূদী খণ (বা লোন) 
গ্রহণের গোনাহ কেবল তখনই ক্ষমার্হ্‌ হবে, যখন কেউ সূদ বিনা খণ 
কোথাও না পাবে। 

সেক্ষেত্রে কেবল নিরুপায় অবস্থায় বাধ্য হয়েই তা গ্রহণ করলে তা 
মাফযোগ্য । অবশ্য নিরুপায় অবস্থা নির্ধারণ করাটা প্রত্যেকের দ্বীনদারী 
অনুভব-সাপেক্ষ । 

8৪- কারেন্ট একাউন্ট ও এল সি খোলা, চেক ও ড্রাফ্‌ট ভাঙ্গানো এবং 
দেশের ভিতরে বিল অফ্‌ এক্সচেঞ্জ (হুন্ড)র যে কারবার ব্যাংক বিভিন্ন 
ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর সাথে করে থাকে---তা জায়েয । পরস্ত এসব সেবার 
উপর ব্যাংক যে ফী গ্রহণ করে---তা সুদ নয় । 

৫- স্থায়ী আমানত (চাXচD DEPOSI) সূদবিশিষ্ট এল সি খোলা এবং 
সূদ ভিত্তিক খণ বা লোন দেওয়া ইত্যাদি কারবার সূদী ও হারাম কারবার । 

১৯৬৫ সালের ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর সদস্যবৃন্দের নামের 
তালিকা ৪$- 
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নাম সাং পেশা 


হাসান মামূন (বড় ইমাম) মিসর | আযহার ইউনিভার্সিটির দ্বীনি শিক্ষক 


২ ডষ্টর ইৰাহীম আব্দুল মাজীদ মিসর দারুল উলুমের ভূতপূর্ব সভাপতি 

আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এবং 

৩ | ডক্টর ইসহাক মূসা হুসাইনী is এ্যারাবিক ইউনিভার্সিটির পি জি 
বিভাগের প্রফেসর 


[o 0) 


৫ | ডক্টর আব্দুল হালীম মাহমুদ মিসর অসুলুদ্দীন কলেজের সভাপতি 


দারুল উলুম কলেজের ভূতপূৰ্ব 
৬ | ডউদ্তায আব্দুল হামীদ হাসান a 
আযহার ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব 
৭ | শায়েখ আব্দুর রহমান হাসান উলাহ 
৮ | শায়খ আব্দুর রহমান কালহুদ ভূতপূৰ্ব বিচার বিভাগীয় মন্ত্র 
মরক্কো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং 
উদ্ভায আব্দুল্লাহ কানুন তানজার ভূতপূৰ্ব গভর্নর 
১০ | ডক্টর উসমান খলীল উসমান ইিলবিষত 
১১ লা শরীয়াহ কলেজের সভাপতি 
১২ শায়খ আলী খাফীফ ভূতপূৰ্ব 
১৩ | শায়খ আলী আব্দুর রহমান ভূতপূৰ্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
১৪ শায়খ মুহাম্মদ আহমদ আবু হুকুক কলেজের শরীয়ত বিষয়ক 
১৫ যায ভূতপূৰ্ব ওয়াক্ফ মনত 
১৬ ডক্টর মুহাম্মদ বাহী ভূতপূৰ্ব ওয়াক্‌ফ মন্ত্রী 
ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর 
১৭ ডট্টর মাহমুদ হিব্বুল্পাহ সেক্রেটারী জেনেরাল 
১৮| লৰ লকুযহ ‘আইন শাম্‌স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য 
১৯ 
ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ইসলামিক স্টটাডীর 
২০ | ডক্টর মুহাম্মদ আব্ুল্পাহ আরাবী সভাপতি এবং হুকুক কলেজের 
ভূতপূৰ্ব লেকচারার 
২১ | ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মাযী আযহার ইউনিভার্সিটির উপাচায 
উসুলুদ্দান কলেজের ভূতপূর্ব উপাচার্য 
শায়খ মুহাম্মদ ফাযেল বিন আশুর 
২২ | শায়খ মুহাম্মদ আলী সায়েস টুনিসিয়া যাইতুনাহ ইউনিভার্সিটির 
সভাপতি এবং টুনিসিয়ার মুফতী 
মিনিস্ট্রী অফ আরব রিপাবলিক 
২৩ ্ই্র LL Hl কালচার এ্যান্ড গাইডেন্স-এর (মিসর) 
টেকনিক্যাল কাউন্সিলার 
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আযহার ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব 
২৪ | শায়খ মুহাম্মদ নূরুল হাসান lw 


২৫ শায়খ নাদীম জিসূর লেবানন | ট্রিপোলী ও উত্তর লেবাননের মুফতী 


২৬ উত্তায আফীক কাস্সার লেবানন | হুকুক কলেজের ভূতপূর্ব সভাপতি 


এছাড়া আরো বহুসংখ্যক উলামার নাম সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ 
করা সম্ভব হল না। 

মিসরের (প্রধান) মুফতী ব্যাংকের সুদ হালাল হওয়ার ব্যাপারে 
ফতোয়া দিয়েছিলেন। এর প্রতিবাদে আযহার ইউনিভার্সিটির উলামাবৃন্দ 
মক্কা মুকার্রামায় সমবেত হয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ বিবৃতি প্রচার করেন। উক্ত 
প্রতিবাদে সমর্থক উলামাবৃন্দের ৩৩টি নাম, পেশা ও স্বাক্ষর-সম্বলিত 
খসড়া মজুদ রয়েছে। 


সুদী ব্যাংকের প্রতিকল্প 

পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম-রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তার বর্তমান কর্ম- 
পদ্ধতির ভিত্তিই হল সূদ । এবারে এখানে একটি প্রশ্ন সকলের মনে উঁকি 
দিতে বাধ্য যে, যদি সূদকে নিশ্চিহ্ন করা হয়, তাহলে ব্যাংকের কার্যাবলী 
পরিচালনার জন্য বিকল্প পথ কি হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু প্রস্তাব 
রাখা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না $- 

১- সূদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প কোন ব্যবস্থা খৌজার অর্থ এই যে, 
ব্যাংকের যে সমস্ত কার্য বর্তমান বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে জরুরী ও উপকারী 
তা পরিচালনার জন্য এমন কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক, যা শরীয়তের 
মৌলিক নীতিমালার অনুকূল এবং যাতে শরীয়তের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন 
উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে। পক্ষান্তরে যে সব কার্যাবলী শরীয়তের মৌলিক 
নীতিমালার মাপকাঠিতে জরুরী অথবা উপকারী নয় এবং যে সব 
কার্যাবলীকে শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার ছাঁচে ঢালা সম্ভবপর নয়, তা 
থেকে দূরে থাকা হোক । 

২- যেহেতু সূদের আইনসম্মত বিধিনিষেধের প্রভাব সমগ্র অর্থবন্টন 
সংক্রান্ত ব্যবস্থার উপরই পড়তে বাধ্য, সেহেতু এ ধরনের আশা করাও ভুল 
হবে যে, সুদী ব্যবসার শরয়ী প্রতিকল্পকে কার্যকর করা হলে সর্ধশ্নষ্ট সকল 
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ব্যক্তিবর্গের মুনাফার হার তা-ই থাকবে, যা সূদী ব্যবস্থায় ছিল; বরং বাস্তব 
তো এই যে, যদি ইসলামী বিধানসমূহকে সঠিক পর্যায়ে কার্যকর করা যায়, 
তাহলে উক্ত হারে বড় ধরনের এমন মৌলিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হবে, যা 
ইসলামী আদৰ্শ অর্থনীতির জন্য বাঞ্ছিত । 

৩- আজকাল ব্যাংক জনসাধারণের যে সকল সেবা করে থাকে, তার 
মধ্যে একটা দিক খুবই উপকারী; আর তা হল এই যে, ব্যাংক বিভিন্ন 
সঞ্চয়ীর পৃথক পৃথক বিক্ষিপ্ত সঞ্চিত অর্থকে একত্রে জমা করে বিভিন্ন 
শিল্পায়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের খাতে ব্যবহার করায় মধ্যস্থতা করে থাকে। 
এ সমস্ত সঞ্চিত অর্থ যদি প্রত্যেক সঞ্চয়ীর সিন্দুকে পড়ে থাকত, তাহলে 
তার দ্বারা শিল্প ও ব্যবসার কোন উন্নয়ন প্রকল্পে উপকার লাভ সম্ভব হত 
না। কিন্তু সেই সঞ্চিত অর্থসমূহকে শিল্প ও বাণিজ্যকর্মে বিনিয়োগ করার 
যে পথ ও পদ্ধতি প্রচলিত ব্যাংকগুলো অবলম্বন করেছে, তা হল খণ 
দেওয়া-নেওয়ার পদ্ধতি । 

তাই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজিপতিদেরকে এই বলে আশ্বাস ও 
উৎসাহ দান করে থাকে যে, তারা যেন অপরের আর্থিক উপকরণসমূহকে 
নিজেদের মুনাফা ও স্বার্থে এমনভাবে প্রয়োগ করে, যাতে এ উপকরণসমূহ 
থেকে সৃষ্ট অর্থের অধিক অংশ তাদের নিজেদের আয়ত্তে থাকে এবং পুঁজির 
আসল মালিকদের পক্ষে মাথা তুলে দাড়াবার যথার্থ সুযোগ লাভ না হয় । 

অতএব ইসলামী নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে ব্যাংককে এমন একটি 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে; যে বহু সংখ্যক সঞ্চয়ী মানুষদের 
সঞ্চিত অর্থকে জমা করে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন কারবারে বিনিয়োগ করবে 
এবং এ সকল সঞ্চয়ীগণ সরাসরিভাবে এ কারবারের অংশীদার হতে 
পারবে। তাদের লাভ-নোকসান এ কারবারের লাভ-নোকসানের সঙ্গে 
জড়িত ও সম্পৃক্ত থাকবে; যে কারবার তাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা করা 
হচ্ছে। 

8৪- বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা কোন জরাজীর্ণ নিয়ম-ব্যবস্থার 
উচ্ছেদ সাধন করে তার পরিবর্তে কোন নতুন নিয়ম-ব্যবস্থা চালু করতে 
সত্যই বহু সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তা বলে সেই সমস্যা 
ও অসুবিধাকে ভিত্তি করে উক্ত নতুন নিয়ম-ব্যবস্থাকে চলার অযোগ্য মনে 
করা সঠিক নয় । 
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এমতাবস্থায় আগত সমস্যার বিশেষ সমাধান বের করতে হবে এবং 
সেই নিয়ম-ব্যবস্থাকেই কার্যকর রাখতে হবে। 


ব্যাংকের শরয়ী নিয়ম-পদ্ধতি 


ব্যাংকের সম্বন্ধ থাকে দ্বিপাক্ষিক; এক পক্ষের সম্বন্ধ সেই লোকদের 
সম্বন্ধ সেই লোকেদের সহিত থাকে, যাদের জন্য ব্যাংক পুঁজি সরবরাহ 
এবং অর্থসংস্থান করে থাকে। এই উভয় প্রকার সম্বন্ধ নিয়ে পৃথক পৃথক 
আলোচনা করা আবশ্যক $- 


ব্যাংক এবং ডিপোজিটারের সম্বন্ধ $- 

বৰ্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাংকে যে অর্থ জমা রাখা হয় তাকে ব্যাংকের 
পরিভাষায় ‘আমানত’ বলা হয়। কিন্তু ইসলামী ফিকহী দৃষ্টিতে তা হল 
বাস্তবিক খণ। এবারে যদি ব্যাংককে ইসলামী নীতি অনুসারে চালানো 
যায়, তাহলে আমানতকারীদের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক হবে পার্টনারশিপ 
অথবা “মুযারাবাহ’র । এই নিয়মে জমা রাখা এ অর্থ খণ গণ্য হবে না; বরং 
তার পজিশন এই দাড়াবে যে, টাকা জমাকর্তা (আমানতকারী) হবে টাকার 
মালিক এবং ব্যাংক হবে তার মুযারিব (ব্যবসাকারী)। আর বিনিয়োজিত 
অর্থ মুলধন হবে; যার উপর ব্যাংক কোন নির্দিষ্ট হারে মুনাফা দিতে বাধ্য 
থাকবে না। বরং ব্যবসায় যেটুকু পরিমাণেই লাভ অর্জিত হবে, সেইটুকু 
লাভই পূর্বচুক্তি অনুসারে (যেমন, এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ) হার 
অনুপাতে উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। 

কারেন্ট একাউন্টের ক্ষেত্রে আজকালের সুদী ব্যাংকগুলোও 
আমানতকারীকে কোন সূদ আদায় করে না। ইসলামী ব্যাংকেও 
অনুরূপভাবে এ একাউন্টে রাখা টাকার উপর কোন মুনাফা দেওয়া হবে 
না। আর আমানতকারীর কারেন্ট একাউন্টে রাখা টাকা ব্যাংকের জন্য বিনা 
সূদের খণ বলে ধরা হবে। তবে অন্যান্য কল্যাণকর আমানত “মুযারাবাহ’ 
অথবা “শির্কত’ (পার্টনারশিপ) কারবারে পরিগণিত হবে। 
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ব্যাংকের পার্টনারশিপ ও মুযারাবাহ কারবারে উপার্জিত মুনাফা 
ভাগবন্টনের পদ্ধতি এরূপ হবে যে, অংশীদারদিগকে তাদের নিজ নিজ 
ইচ্ছামত বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তিতে ব্যাংকে টাকা রাখার অথবা তা 
হতে টাকা তোলার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু যখন শির্কতের একটি 
নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে, তখন দেখতে হবে যে, সেই সময়ের মধ্যে 
কত টাকা কত দিন যাবৎ ব্যাংকে ছিল এবং তার প্রত্যেক টাকায় 
দৈনিকহারে মুনাফার গড় হিসাব কত? অতঃপর যে ব্যক্তির যত টাকা এ 
নির্ধারিত মেয়াদের যতদিন ব্যাংকে থাকবে, ততদিন হিসাবে সেই ব্যক্তিকে 
তার লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। 


অর্থসংস্থানের ইসলামী পদ্ধতি 

এবারে ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ‘ফিন্যানসিং’ বা অর্থসংস্থান 
করা; অর্থাৎ অপরকে ব্যবসা ইত্যাদির জন্য পুঁজি যোগাড় করে দেওয়ার 
ইসলামী বিভিন্ন পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা যাক । শরয়ী দৃষ্টিকোণে 
এর কতকগুলি পদ্ধতি হতে পারে $- 

১- শির্কত ও মুযারাবাহ ৪ সূদের সঠিক ও বিকল্প ইসলামী ব্যবস্থা হল 
শির্কত (অংশীদারী হয়ে ব্যবসা) এবং মুযারাবাহ (একজনের পুঁজি ও 
অপরজনের শ্রম ব্যয়ে ব্যবসা) । এ ধরনের ব্যবসার সুফল সূদী কারবারের 
তুলনায় বহুগুণে বেশী । আর উক্ত প্রকার ব্যবসায় অংশগ্রহণ করাই হল 
অর্থসংস্থানের নিতান্ত আদর্শ-ভিত্তিক ন্যায়সংগত ও ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি; 
যাতে লভ্যাংশ ভাগাভাগির ক্ষেত্রেও বড় সুফল সন্নিবিষ্ট থাকে । 
কারবারে রীতিমত ব্যাংকের কর্তৃত্ব চলবে । অর্থাৎ এক্ষণে তার পজিশন 
কেবল টাকা জমা রাখা ও তোলার কোন প্রতিষ্ঠানের মতই থাকবে না । 

মূলতঃ ইসলামী ফিন্যানসিং পদ্ধতি শির্কত বা মুযারাবাহ হলেও কোন 
কোন ক্ষেত্রে মুযারাবাহর রূপ দান করা সম্ভব হয় না। যেমন; কোন এক 
কৃষককে একটি ট্রাষ্টর খরীদ করার জন্য পুঁজির প্রয়োজন হলে তাকে 
মুযারাবাহ’ রূপে পুঁজি সংস্থান করা সম্ভব নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে 
আরো কয়েকটি ফিন্যানসিং পদ্ধতি নিম্নরূপঃ- 
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২- ইজারা ৪ এটিও একটি শরয়ী ফিন্যানসিং পদ্ধতি; যাকে ইংরাজীতে 
(LচASING) (লীজ দেওয়া) বলে । এর নিয়ম হল এই যে, কৃষক ব্যাংক থেকে 
খীণ নিয়ে নিজে ট্রাষ্টর ক্রয় করার পরিবর্তে কোন ব্যাংক অথবা অর্থ 
প্রতিষ্ঠানকে আবেদন জানাবে, যাতে এ ট্রাক্টর কিনে তাকে ভাড়া দেওয়া হয়। 

এ ক্ষেত্রে ট্রাটরের মালিক হবে উক্ত ক্রয়কারী ব্যাংক বা অর্থ 
প্রতিষ্ঠান । আর কৃষক ভাড়াগ্রহণকারী হিসাবে তা গ্রহণ করবে। ভাড়া এমন 
হারে নির্ধারিত করা হবে, যেন তাতে ট্রাক্টরের দামও অসূল হয়ে যায় এবং 
ততটা মেয়াদের জন্য উক্ত অংকের অর্থ দ্বারা ব্যাংকের অংশীদারী কারবারে 
অংশী হলে যে মুনাফা আসত তাও লাভ হয়। যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ 
হবে এবং ভাড়া আকারে প্রাপ্ত টাকার মাধ্যমে ট্রাক্টরের মূল্য তথা কিছু 
লাভও ওসূল হয়ে যাবে, তখন সেই ট্রা্টরটি এ কৃষকের মালিকানাধীন 
থেকে যাবে। 

৩- বিলম্বিত মুনাফা অর্জন ৪ এটি এরূপে হবে যে, যখন কোন ব্যক্তি 
ব্যাংক থেকে খণ নিতে আসবে, তখন তাকে কোন্‌ জিনিস ক্রয় করার 
জন্য খণ নেবে তা প্রশ্ন করা হবে। ব্যাংক তাকে টাকা দেওয়ার পরিবর্তে 
বিক্ৰয় করবে। (সে ব্যক্তি তা সংগ্রহ করে কিস্তিতে টাকা মিটাবে ৷) লাভের 
একটি নির্দিষ্ট হার স্থির করে মুনাফালাভ এ জন্যই করা হবে; যাতে নিয়ম- 
ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট থেকেই 
লাভ একই হারে আদায় করা সম্ভব হয়। এই লাভের যে নির্দিষ্ট হার স্থির 
করা হয় তাকে ইংরাজীতে (॥A২৮ UP) (মার্ক আপ) বলা হয় । 

এরূপ বিলম্বিত মুনাফা লাভের সাথেও অর্থসংস্থান করা এক প্রকার 
বৈধ ফিন্যানসিং হতে পারে। তবে এতে শর্ত এই যে, তা যেন সঠিক 
বিক্রয়ের জন্য দাম বেশী নেওয়া ফকীহগণের নিকট সর্বসম্মতভাবে বৈধ। 
পরস্ত ইসলামী ব্যাংকগুলোতেও এই শেষোক্ত পদ্ধতির উপর বড় ব্যাপক 
আকারে আমল করা হচ্ছে। কিন্তু এটা নেহাতই স্পর্শকাতর পদ্ধতি । কারণ 
এতে কিঞ্চিৎ পরিমাণের অসাবধানতা একে বৈধ কারবার থেকে টেনে নিয়ে 
গিয়ে সুদী কারবারের ভাগাড়ে ফেলে দিতে পারে। 
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আমার প্রিয় মুসলিম ভাইসকল! সূদী কারবার হল সর্বনাশী ও বিশ্ব 
বিধৃর্খসিতার দুয়ার ও পথ এবং ব্যাংক হল তার আন্তর্জাতিক বাজার। আর 
এই হল সেই সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে আমলযোগ্য 
ইসলামী পদ্ধতি । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, ৪ 

{ll BLAU NEIE FI UE) LS 55} 

অর্থাৎ, ---আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা বিশদভাবে 
তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন; তবে নিরুপায় অবস্থার কথা স্বতন্ত্র । 
(সূরা আনআম ১১৯ আয়াত) 

যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর হারামকৃত জিনিসগুলোকে বিশদ ও 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন সেহেতু যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করে সূদ 
থেকে বাচা একজন পাক্কা-সাচ্চা মুসলিমের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য । বরং 
যেখানে সূদের গন্ধ আছে, যে পয়সায় সূদের মিশ্রণ আছে বলে সন্দেহ 
আছে সেখান ও সে পয়সা হতে দূরে থাকাও তার জন্য জরুরী । কেননা 
যে ব্যক্তি আল্লাহর (হারাম) সীমারেখার ধারেপাশেই ঘোরাফেরা করে তার 
জন্য এই আশঙ্কা থাকে যে, কখন যে তার পা পিছল কেটে এ হারাম ও 
নিষিদ্ধ সীমায় গিয়ে আপতিত হয়ে যাবে, সে তার আদৌ টের পাবেনা। 

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আরো একটি ভয় সর্বদা এই রাখা ওয়াজেব 
যে, যাতে সে নিজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সেই বাণীর 
মূৰ্তপ্রতীক না হয়ে যায়, যাতে তিনি বলেছেন, 
oe HE i JU oe CUT Cs a A SEY UGS lt Se 

A> 

অর্থাৎ, “মানুষের উপর এমন একটি যুগ (অবশ্যই) আসবে, যখন সে 
এ কথার কোন পরোয়াই করবে না যে, সে যা গ্রহণ (উপার্জন) করছে তা 
হালালের শ্রেণীভুক্ত অথবা হারামের ।” (বুখারী ২০৫৯, ২০৮৩নং) 

উপরস্ত এ ভয়েও মুসলিমকে কেঁপে ওঠা দরকার যে, যাতে সে নবী 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি অসাল্লামের এই বাণীর মূর্তপ্রতীক না হয়ে যায়, যাতে 
তিনি বলেছেন, 
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“আমার উম্মতের একদল লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা 
অবশ্যই পান করবে ।” (মুসনাদে আহমদ ৫/৩৪৩, সহীহুল জামে ৫৪৫৩নং) 

সুতরাং অনুরূপভাবে সেও সূদের মনোলোভা হালালসূচক নাম 
‘লভ্যাংশ, বোনাস বা অনুদান’ দিয়ে তা ভক্ষণ করছে না তো? অথচ খোদ 
ব্যাংকওয়ালারা তার নাম রেখেছে সূদ বা ইনটারেষ্ট । আর যথার্থতা ও 
প্ৰকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য দুশমনের সাক্ষ্যই অধিক ফলপ্রসূ 

যারা ব্যাংকের সূদকে হালাল বলে ফতোয়া দেন তীদেরকে নিজেদের 
উক্ত ফতোয়া নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত নচেৎ এ রকম তো নয় যে, 
তীরা ইসলামের দুশমনদের সহায়তা এবং আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যা 
রচনা করেছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন, ৪ 

Py 


Cs Lb ES 55) SS WIIG 
LL 03 7 


{EE EES BT BIS 

অর্থাৎ, (হে নবী! তুমি) বল, ‘কি রায় তোমাদের, আল্লাহ্‌ 

তোমাদেরকে যে রুজী দান করেছেন তোমরা যে তার কিছুকে অবৈধ ও 

বৈধ করে নিয়েছ’; বল, ‘আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন; 

নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?’ (সুরা ইউনুস ৫৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, ৪ 


EES SE 54 SS SLY fis RE). 
SSN al BS Sal SL GSI hl BE kd = 
(2) 
অর্থাৎ, তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ মিথ্যা বের হয়ে আসে বলে 
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বলো না যে, ‘এটা হালাল আর এটা 


হারাম!” নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম 
হবে না । (সুরা নাহ্‌ূল ১১৬ আয়াত) 
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অথবা তারা এ কথার বাস্তব নমুনা তো নন, যে কথা আবু সাঈদ 
এক ছা কত দহ মাৰত থোক মা গা যাত খকবম 
আপনি কি আল্লাহর রসূল জর: এর সাহচর্য পেয়েছেন, আর আমরা 
পাইনি? শুধু আপনিই কি রসূলুল্লাহ গু: এর নিকট থেকে হাদীস 
শুনেছেন, আর আমরা শুনিনি?’ এ কথা শুনে আব্দুল্পাহ বিন আব্বাস 
বললেন, ভব জালত ক গামা হি বারের আমাকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ €:%5 বলেছেন, “সূদ তো কেবল 
খণেই পাওয়া যায়।” তা শুনে আবু সাঈদ খুদরী €3) বললেন, 
dN de 3b Cn fb SUG SITY dy 
অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! ততদিন পর্যন্ত কোন গৃহের ছায়া আমাদেরকে 
আশ্রয় দেবে না, যতদিন পর্যন্ত আপনি উক্ত ফতোয়ার উপর অটল 
থাকবেন! (অর্থাৎ, ততদিন আমি আপনার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করব না ।) 
Ts UM সারখাসী ২/১১১-১১২, মাওয়াক্িফুশ শারীআতি মিনাল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাতিল 
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ধ্রু এর ফতোয়া ছিল যে, কেবল ঝণের 
কারবারেই সূদ পাওয়া যায় এবং একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের কম বেশী 
করে হাতেহাতে লেন-দেনে সূদ হয় না। যেমন, সোনার পরিবর্তে সোনা 
বেশী (হাতেহাতে) নেওয়া বৈধ । অথচ তা উবাদা বিন সামেত প্রক্য এর 
হাদীসের স্পষ্ট উক্তি অনুসারে হারাম ও সূদ। অবশ্য পরবর্তীকালে 
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (ুশুয এই হাদীস শুনে তীর উক্ত ফতোয়া দান করা 
হতে বিরত হয়েছিলেন। (দেখুন, গনী, ইবনে কুদামাহ ৪/৩) 
আমার প্রিয় মুমিন ভাই! যদি আমাদের কেউ না জানার কারণে অথবা 
কোন শয়তানী চক্রান্তে পড়ে অথবা মনের কুপ্রবৃত্তিবশে অথবা কারো 
ফতোয়ায় ধোকা খেয়ে ব্যাংক থেকে সূদ নিয়ে তা ব্যবহার করে ফেলেছে, 
কিংবা (বিকল্প উপায় থাকা সত্ত্বেও) ব্যাংক থেকে লোন বা খাণ নিয়ে তাকে 
সূদ প্রদান করেছে, তাহলে তার অপরিহার্য কর্তব্য হল সত্বর তওবা করা 
এবং এই সংকল্প করা যে, আমরা আর সুদ নেওয়া ও দেওয়ার মত বড় 
গোনাহতে নির্বিচল থাকব না। বরং সেই সকল লোকেদের দলভুক্ত হতে 
যথাসাধ্য প্রয়াস করব, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অর্থাৎ, (তারা মুত্তাকীন) যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে 
কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে 
আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। 
আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য 
হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে তাই (বারবার) করতে থাকে 
না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত; যার 
তলদেশে প্রবাহিত আছে বিভিন্ন প্রস্ববণ---সেখানে তারা অনস্তকাল বাস 
করবে । আর যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্যে কতই না চমৎকার প্রতিদান! 
(সুরা আ-লি ইমরান ১৩৫-১৩৬ আয়াত) 

সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকট নিজ কৃতপাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হব। 
আল্লাহ অবশ্যই নিতান্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় ও দয়াবান। তীর নিকট 
কোন সংকীৰ্ণতা নেই। তিনি তো আমাদেরকে পাপমুক্ত করতে চান। 
অতএব যতশীঘ্র সম্ভব তত শীঘ্রই আমাদেরকে গোনাহ থেকে পবিত্র 
হওয়ার উপায় অবলম্বন করা উচিত । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, ৪ 
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অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না। বরং তিনি 
তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ সম্পূর্ণ 
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করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


(EG IGG BY SIEL LE fT Sali ob fy 

অর্থাৎ, ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের জন্য এখনো কি সেই সময় আসেনি যে, 
আল্লাহর স্মরণ ও সত্য অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে 
উঠবে?” 


সূদের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বাচার উপায় 
আমার প্রিয় ভাই! এখন আপনাকে সেই উপায় ও পথের সন্ধান বলে 
দিই, যা অবলম্বন করলে আপনি সূদের বিপদজনক ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার 
পেতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও আপনাকে সেই 
তওফীকই দান করুন এবং তীর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করাকে আমাদের 
পক্ষে সহজ করে দিন। আমীন । 


১- সুদ নেওয়া ও দেওয়ার মাঝে পার্থক্য £- 

সূদ নেওয়া এবং দেওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে। উভয় কর্ম একই 
পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা নিরুপায় অবস্থায় সূদভিত্তিক খণ নিতে বহু মানুষই 
বাধ্য হতে পারে। সুতরাং যদি এমন কোন বিপদ ও প্রয়োজন দেখা দেয় 
যার কারণে সূদের উপর খাণ নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না 
অথবা জান বা ইজ্জতের পক্ষে এমন ক্ষতিকর অসুবিধা এসে দেখা দেয়, 
যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঝণের প্রয়োজন হয় এবং সূদ ছাড়া ঝণই না 
পাওয়া যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন গত্যন্তরহীন মুসলিমের জন্য 
সূদভিত্তিক খণ নেওয়া বৈধ। পক্ষান্তরে সূদ খাওয়ার জন্য বাস্তবপক্ষে 
কোনই নিরুপায় অবস্থা নেই। সূদ তো কেবল ধনী লোকই গ্রহণ করে 
থাকে। আর ধনী লোকেরা এমন কোন্‌ গত্যন্তরহীন অবস্থায় পড়তে পারে 
যে, যার ফলে তার জন্য সূদ হালাল হয়ে যাবে? 


২- প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ $- 


”! (সূরা আল-হাদীদ ১৬ আয়াত) 
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সূদী খণ নেওয়ার জন্য প্রত্যেক ‘প্রয়োজন নিরুপায়’ অবস্থার সংজ্ঞায় 
পড়ে না। সুতরাং বিবাহ-শাদীতে ধুমধাম করার লক্ষ্যে অপব্যয় করা, 
আরাম-আয়েশ ও বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করা অথবা কোন ব্যবসা বা 
কারবারকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর করার মানসে অর্থ সংগ্রহ করা এবং এই 
ধরনের আরো অন্যান্য (অজরুরী) বিষয় যাকে ‘প্রয়োজনীয় ও নিরুপায় 
অবস্থা’ বলে আখ্যা দেওয়া হয় এবং যার জন্য হাজার হাজার টাকা মহাজন 
(বা ব্যাংকের) নিকট খণ নেওয়া হয়, তা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজনীয় ও 
গত্যন্তরহীন কর্ম ও বিষয় নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ শ্রেণীর ওজরের কোন 
গুরুত্বই নেই। তাই এ সকল কাজের জন্য যারা খণ নিয়ে সুদ দিয়ে 
থাকেন, তারা বিরাট গোনাহগার হবেন। শরীয়ত যদি কোন উপায়হীন 
অবস্থায় সূদ ভিত্তিক খণ নেওয়াতে অনুমতি দেয়, তাহলে তা কেবল সেই 
নিরুপায় অবস্থায়, যখন হারাম ভক্ষণ করা হালাল হয়ে যায় । 

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ৪ 

(SAS) 

অর্থাৎ, যে ব্যাপারে তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও তার কথা স্বতন্ত্র । 
(তখন হারাম হারাম নয় ।)** 

এখানে সেই সকল সামর্থ্যবান মুসলমানরাও গোনাহগার হবেন, যীরা 
বিপদকালে নিজেদের একজন ভাইকে (বিনা সূদে খণ দিয়ে) সাহায্য না 
করে তাকে (সূদী খণ নিয়ে) হারাম কাজ করতে বাধ্য করে থাকেন। বরং 
আমার মতে এই গোনাহর বোঝা সমগ্র মুসলিম জাতির ঘাড়েই চেপে 
বসবে; কারণ তারা যাকাত, সদকাহ, ওয়াক্‌ফ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক 
ফান্ডের ব্যাপারে বড় উদাসীন। যার তিক্ত ফলস্বরূপ সেই জাতিরই 
মহাজনদের সম্মুখে হাত পাতা ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পায় না। 


৩- প্রয়োজনের তীব্রতা অনুপাতে প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ ৪ 
অতিশয় নিরুপায় অবস্থাতেও কেবল প্রয়োজনের পরিমাণ অনুপাতে 
সূদী খণ করা যেতে পারে। (অর্থাৎ প্রয়োজনের অধিক টাকা খণ করা 


2 (সূরা আল-আনআম ১১৯ আয়াত) 
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যাবে না৷) পরস্তু সামর্থ্য আসার সাথে সাথেই সর্বাগ্রে ঝণ পরিশোধ করে 
সুদ থেকে নিস্কৃতি লাভ করা জরুরী । কারণ প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর 
সূদ হিসাবে একটি পয়সাও দেওয়া নিশ্চিত হারাম । 

বাকী থাকল এই প্রশ্ন যে, ‘প্রয়োজন অতীব কিনা? অতীব হলে তার 
পরিমাণ কতটা? কোন্‌ সময় সে প্রয়োজন দূরীভূত হবে?---’ সুতরাং 
এসবের উত্তর অভাবী ব্যক্তির বিবেক এবং দ্বীনদারী অনুভূতির উপর 
নির্ভরশীল । মানুষ যত বেশী দ্বীনদার এবং তার ঈমান যত বেশী মজবুত 
হবে, তত বেশী সে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান হবে। 


৪- শুধুমাত্র নিজের ধনকে ধন মনে করুনঃ 

যারা বাণিজ্যিক অসুবিধার কারণে অথবা নিজের ধন মালের হেফাযত 
ও সংরক্ষণার্থে ব্যাংকে টাকা রাখতে বাধ্য হন তীদের জন্য আবশ্যক হল, 
কেবল মাত্র জমা করা মূলধনকে নিজের ধন মনে করা এবং এ মূলধন 
থেকে বার্ষিক আড়াই শতাংশ হিসাবে যাকাত আদায় করা । কারণ এ ছাড়া 
অবশিষ্ট বেজন্মা অর্থরাশি তাদের জন্য নাপাক । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 


CEL ob DS HS 0) 
অর্থাৎ, যদি তোমরা (সূদ খাওয়া হতে) তওবা কর, তবে তোমাদের 
মূলধন তোমাদের । ** 


৫- সূদের টাকা নিরুপায় লোকেদের দেওয়া চলবেঃ 

ব্যাংক অথবা ইনস্যুরেস্স কোম্পানী থেকে সূদে যে অর্থ আপ্্‌সে 
হিসাবের খাতায় এসে যায়, তা নাপাক বলে না নিয়ে ব্যাংকওয়ালাদের 
কাছেই ফেলে আসা ঠিক নয়। কারণ ছেড়ে আসা টাকা উক্ত সূদী কারবারে 
অতিরিক্ত সহায়তা ছাড়া আরো বহু অজানা অঘটন ও পাপের কারণ হয়ে 
দীড়াবে । (আর আল্লাহ বলেন, 


(5506 dD FSG) 
“পাপ ও অন্যায় কাজে তোমরা কেউ কারো সহায়তা করো না ।”* 


73 (সূরা বাক্বারাহ ২৭৯ আয়াত) 
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সুতরাং এর জন্য সঠিক পথ এই যে, তা ব্যাংক থেকে তুলে এনে সেই 
নিঃস্ব অভাবী, অসহায় প্রভৃতি গরীব মানুষদের মাঝে বিতরণ করে দিন, 
যাদের অবস্থা সেই নিরুপায় লোকদের মত যারা হারাম খেতে পারে। এ 
ব্যাপারে একজন ঈমানদার মুসলিমের লক্ষ্য হবে অমঙ্গল রোধ করা, মঙ্গল 
আনয়ন করা নয়। (সুতরাং পূর্ব থেকেই দান করার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাংকে 
টাকা রেখে তার সূদ দান করা বৈধ নয়।) সে যদি আল্লাহকে ভয় করে 
এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে, তাহলে তার জন্য হারাম থেকে দূরে থাকা 
এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করা থেকে রেহাই পাওয়াটা তার 
কারবারের (অসদুপায়ে) ক্রমোন্নতি এবং ধনাগমের চেয়েও অধিকতর 
পিয়ারা হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সেই তওফীকই 
দান করুন । আমীন। 


বীমা বা ইনশ্যুরেন্স 

বীমার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতের যে সকল সম্ভাব্য বিপদ আপদ ও 
দুর্ঘটনার মানুষ সম্মুখীন হয় তার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ধরনের দুর্ঘটনার 
আর্থিক ক্ষতি পূরণ দেবে বলে কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানী যমানত নেয়। 

চতুর্দশ খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীতে এর সূত্রপাত ঘটে । 

যেসকল দুর্ঘটনার উপর বীমা করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বীমার 
তিনটি বড় বড় প্রকার রয়েছেঃ- 

১- মাল বীমা (G০০D$ INSURANCE) 8 এর নিয়ম হল এই যে, যে 
ব্যক্তি কোন মালের উপর বীমা করতে চায় সে নির্দিষ্টহারে বীমা 
কোম্পানীকে কিন্তী (চাদা) আদায় করে যায়; যাকে প্রিমিয়াম (PREMIUM) 
বলা হয়। অতঃপর সেই মাল দুর্ঘনাগ্রস্ত হলে কোম্পানী তার আর্থিক 
ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। যদি মাল কোন প্রকারের দুর্ঘটনাগ্রস্ত না হয়, 
তাহলে বীমাকারী যে প্রিমিয়াম (কিন্তী) আদায় করেছে তা ফেরৎ দেওয়া 
হয় না। অবশ্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমার টাকা বীমাকারী লাভ করে থাকে 
এবং তদ্দারা সে নিজের ক্ষতিপূরণ করে থাকে। জাহাজ, গাড়ি, বাড়ি 
প্রভৃতির বীমা এরই পর্যায়ভুক্ত । 


4 (সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত) 
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২- ঝুঁকির বীমা ৪ এর অর্থ হল এই যে, ভবিষ্যতে কারো উপর কোন 
ঝুঁকি এলে সে ঝবঞ্রাট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বীমা করা । যেমন, 
মোটর গাড়ি চালাবার সময় কোন দুর্ঘটনার ফলে কোন অপর ব্যক্তির ক্ষতি 
হলে গাড়িচালকই সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে। কিম্ এ ক্ষেত্রে এঁ বীমা 
করা থাকলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত তৃতীয় পক্ষকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে 
বীমাপ্রতিষ্ঠান । যাকে সাধারণতঃ (THIRD PARTY INSURANCE) বলা হয়। 

৩- জীবন-বীমা (LIFE INSURANCE) এর অর্থ হল এই যে, কোম্পানী 
বীমাকারীর সহিত এই চুক্তি করে যে, একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার 
(বীমাকারীর) অপমৃত্যু হলে বীমা-প্রতিষ্ঠান চুক্তিকৃত প্রতিশ্রুত টাকা তার 
ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)দেরকে আদায় করে দেবে। 

এর আবার কতকগুলো ধরন আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ 
নির্দিষ্ট করা থাকে। সেই মেয়াদের ভিতরে মারা গেলে চুক্তির টাকা মৃত 
বীমাকারীর ওয়ারেসীনরা পেয়ে যায় । যদি সে মেয়াদে তার মৃত্যু না হয়, 
তাহলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বীমাও শেষ হয়ে যায় এবং জমাকৃত 
টাকা সূদে-আসলে ফেরৎ পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ 
নির্দিষ্ট থাকেনা । 

এরূপ হলে যখনই বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তখনই তার টাকা তার 
ওয়ারেসীনরা পেয়ে যায় । 


কৰ্মপদ্ধতি এবং কাঠামোগত ও গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে 
বীমা তিন প্রকারেরঃ- 

১- গ্রুপ ইনস্যুরেন্স (G২০UP ॥॥১৪U৪AN€চ) সরকার এমন এক পথ ও 
পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে জনসাধারণের কোন একটি দল নিজেদের 
কোন ক্ষতিপূরণ অথবা কোন মুনাফালাভের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগ করতে 
পারে। 

যেমন, সরকারী চাকরিজীবিদের বেতনের সামান্য একটা অংশ 
প্রত্যেক মাসে কেটে রেখে কোন বিশেষ এক ফান্ডে জমা করা হয়। 
অতঃপর কোন চাকরিজীবীর মুত্যু হলে অথবা সে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে মোটা 
টাকা আকারে সাহায্য তার ওয়ারেসীনকে অথবা খোদ তাকে সমর্পণ করা 
হয়। এটি একটি সামাজিক (সমাজকল্যাণমূলক) কর্ম। যা সরকার তার 
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দেশবাসীর সম্ভাব্য দুর্ঘটনার সময় অনুদান স্বরূপ দুর্গতদেরকে সাহায্য করে 
থাকে। সুতরাং এটি সরকারের তরফ থেকে একপ্রকার অনুদান। কোন 
বিনিময়চুক্তির ফলে বিনিমেয় অর্থ নয়। এ কারণে এই প্রকার অনুদান 
গ্রহণে কোন প্রকার দ্বিমত নেই ।* 

২- সমবায় বীমা (MUTUAL INSURANCE) এর নিয়ম এই যে, যাদের 
সম্ভাব্য দুর্ঘটনা একই ধরনের হয়ে থাকে এমন কতকগুলি লোক আপোসে 
মিলে-মিশে একটি ফান্ড তৈরী করে নেয়। অতঃপর তারা এই চুক্তিবদ্ধ হয় 
যে, আমাদের মধ্যে কেউ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে এ ফাজ্্‌ থেকে তার ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হবে। 

এ ফান্ডে কেবল তার সদস্যদের টাকা জমা থাকে এবং ক্ষতিপূরণ 
কেবল এ সকল সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বৎসরান্তে হিসাব 
নেওয়া হয় । 

ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত টাকার অংক যদি ফান্ডের টাকার চাইতে বেশী হয়ে 
যায়, তাহলে সে হিসাবে সদস্যদের নিকট থেকে আরো বেশী টাকা আদায় 
করা হয়। আর ফান্ডের টাকা উদ্বৃত্ত হলে সদস্যদেরকে ফেরৎ দেওয়া হয় 
অথবা তাদের তরফ থেকে আগামী বছরের জন্য ফান্ডের দেয় অংশ স্বরূপ 
রেখে নেওয়া হয়। 

প্রারম্ভিকভাবে বীমার এই ধরনই প্রচলিত ছিল । যার বৈধ-অবৈধতার 
ব্যাপারে কোন দ্বৈধ নেই । যে সমস্ত উলামাগণ বীমা নিয়ে আলোচনা 
করেছেন তীরা সকলেই এর বৈধতার ব্যাপারে একমত । 

৩- বাণিজ্যিক বীমা (COMMERCIAL INSURANCE)8- এই বীমার 
নিয়ম-পদ্ধতি এই যে, বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোম্পানীর 
উদ্দেশ্য থাকে, বীমাকে বাণিজ্যরূপে পরিচালিত করা; যার মূল উদ্দেশ্য 
থাকে বীমার অসীলায় মুনাফা উপার্জন। এই কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের 
বীমার স্কীম জারী করে। যে ব্যক্তি বীমা করতে চায় তার সহিত বীমা 
কোম্পানীর এই চুক্তি থাকে যে, এত টাকা এত কিস্তিতে আপনি আদায় 
করবেন। নোকসানের ক্ষেত্রে কোম্পানী আপনার ক্ষতিপূরণ দেবে। 
কোম্পানী কিন্তীর পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য হিসাব করে নেয় যে, যে 


' (দিরাসাতুন শারইয়্যাহ ৪৭৭-৪৭৮ পৃঃ) 
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সম্ভাব্য দুর্ঘটনার উপর বীমা করা হয়েছে তা কতবার হতে পারে? যাতে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও কোম্পানীর মুনাফা অবশিষ্ট থাকে। আর এই 
পরিসংখ্যান করার জন্য বিশেষ কৌশল আছে; যার সুদক্ষ কৌশলীকে 
(ACTUARY) বা বীমাগাণনিক বলা হয় । 

বর্তমানে এই ধরনের বীমার প্রচলন অধিক । আর এরই বৈধতা ও 
অবৈধতার ব্যাপারটি সাম্প্রতিককালীন উলামাগণের অধিকতর বিতর্কের 
বিষয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানের মুসলিম-বিশ্বের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ও 
খ্যাতিসম্পন্ন উলামাগণের মতে তা অবৈধ । অধিকাংশ উলামাগণের এ 
জামাআত বলেন যে, এই বীমাতে জুয়ার গন্ধ আছে এবং সূদও । জুয়া এই 
জন্য বলা হচ্ছে যে, টাকা আদায়ের ব্যাপারটা এক পক্ষের (বীমাকারীর) 
তরফ থেকে নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত । কিন্তু অপর পক্ষের (কোম্পানীর) তরফ 
থেকে তা সন্দিঞ্জ । বীমাকারী কিন্তীতে যে টাকা আদায় করে, তার সবটাই 
ডুবে যেতে পারে। আবার তার চাইতে বেশীও পেতে পারে। আর একেই 
জ্বুয়া বলা হয় । 

সূদ আছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে, এখানে টাকা দিয়ে বিনিময়ে 
টাকাই দেওয়া-নেওয়া হয়; যাতে কম বেশীও হয়ে থাকে বীমাকারী কম 
টাকা জমা করলেও পাওয়ার সময় তার চেয়ে অনেক বেশীও পেয়ে থাকে। 


সমবায় বীমা বৈধ 

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ-এর শাখা সংস্থা ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমী 
সউদী আরবের উচ্চপদস্থ উলামা বোর্ডের বীমা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন 
করেছে। 

উক্ত বোর্ড ৪/৪/১৩৯৭ হিঃ তে প্রস্তাবনামা (৫১নং) পাস করে। যাতে 
বাণিজ্যিক বীমাকে অবৈধ বলা হয়েছে। আর সমবায় বীমাকে নিম্নোক্ত 
দলীলাদির ভিত্তিতে বৈধ বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। 

১- সমবায় বীমা অনুদানমূলক চুক্তির পর্যায়ভুক্ত; যার লক্ষ্য হল 
বিপদের সময় কেবল পরস্পরকে সাহায্য করা এবং দুর্ঘটনার সময় 
দায়িত্বশীলতার বোঝা বহনে অপরের সাথে অংশ গ্রহণ করা। আর তা 
এইরূপে যে, কতিপয় লোক মিলে কিছু কিছু নগদ টাকা চাদাস্বরূপ দিয়ে 
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অংশ নেবে । যাতে সম্ভাব্য দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সময়ে এ অর্থ থেকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হবে। সুতরাং সমবায় বীমা প্রতিষ্ঠানের 
সদস্যদলের উদ্দেশ্য বাণিজ্য অথবা অপরের অর্থের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন 
হয় না। এ দলের উদ্দেশ্য থাকে, কেবলমাত্র দুর্ঘটনা ও বিপদের ভারকে 
আপোসের মধ্যে ভাগাভাগি করে বহন করা এবং অপরের ক্ষতিপূরণে 
সাহায্য করা। 

২- সমবায় বীমা (নিছক বেশী নেওয়ার সূদ ও সময় দেওয়ার 
বিনিময়ে খণের সূদ) উভয় প্রকার সূদ থেকেই পবিত্র । অতএব এতে 
অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বীমা-চুক্তি কোন সুদী চুক্তি নয়। আর তারা 
তাদের কিন্তীতে জমা করা টাকাকে সূদী কারবারেও খাটায় না। 

৩- সমবায় বীমাতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপার্জিতব্য মুনাফা 
অনির্দিষ্ট ও অজানা থাকার কারণে এ চুক্তির কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, 
এরা সকলে সহায়তা ও অনুদানে অংশগ্রহণকারী । সুতরাং এর মাঝে না কোন 
ক্ষতির ঝুঁকি আছে, আর না কোন ধোকাবাজী ও জুয়াবাজী। পক্ষান্তরে 
বাণিজ্যিক বীমাতে এ সবকিছুই বিদ্যমান। কারণ এ বীমাতে যে চুক্তি হয় 
তা হল নিছক টাকার বিনিময়ে টাকা দেওয়া-নেওয়ার বাণিজ্যিক চুক্তি । 

8- সমবায় বীমার সদস্যদের কিন্তীতে জমা করা টাকা নিয়ে তাদের 
একটি গ্রুপ বা তাদের কোন প্রতিনিধি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অথবা কিছু 
সেই উদ্দেশ্যই থাকে, যে উদ্দেশ্যে সমবায় বীমা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
উলামায়ে কেরাম $ 

১- মুহাম্মদ আলী হারাকান, জেনারেল সেক্রেটারী, ওয়ার্ল্ড মুসলিম 
লীগ । 

২- আব্বুল্লাহ বিন হুমাইদ, উচ্চ বিচারবিভাগীয় পরিষদ্পাল, সউদী 
আরব । 

৩- আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, প্রধান, ইলমী গবেষণা, 
ফতোয়া, দাওয়াত এবং পথনির্দেশনা বিভাগ, সউদী আরব । 

৪- মুহাম্মদ মাহমুদ সাওয়াফ, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী । 
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৫- সালেহ বিন উসাইমীন, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী । 

৬- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সুবাইয়িল, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী । 
৭- মুহাম্মদ রশীদ রাব্বানী মেম্বর, ফিকহ একাডেমী । 

৮- মুসতাফা যারকা, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী । 

৯- মুহাম্মদ রশীদী, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী । 

১০- আবুবকর জুমী, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী । 

১১- আব্দুল কুদ্দুস হাশেমী নদবী, মেম্বর, ফিক্্‌হ একাডেমী ।'* 


বীমার প্রকরণ 
বীমার আরো অন্যান্য শ্রেণীভাগও রয়েছে। পাঠকের উপকারার্থে 
আমরা সকল বীমার সর্ধক্ষপ্ত চিত্র পরিবেশন করছিঃ- 
বীমা 


খর প্রকার দূর দিক থেকে ১ম প্রকার কাঠামোগত দিক থেকে 


ঝুঁকির বীমা ক্ষতিপূরণ বীমা বাণিজ্যিক বীমা সমবায় বীমা সামাজিক বীমা 


চুরি হওয়ার বীমা ডুবে যাওয়ার বীমা পুড়ে যাওয়ার বীমা 
—_ অন্যান্য ভাগ 
বিবাহ ও খু্ভানের বীমা রাগের বীমা দেহ হওয়ার বীমা 
জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত বীমা জীবিত অবস্থার বীমা মৃত্যু অবস্থার বীমা 


76 (দিরাসাতুন শারইয়্যাহ ৪৭৭-৬০৬ পৃষ্ঠা, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২৬/৩৪১-৩৪৩) 
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পূর্বের আলোচনায় একথা প্রতিপাদিত হয়েছে যে, কোন প্রকারেরই 
বাণিজ্যিক বীমা বৈধ নয়। কিন্তু প্ৰশ্ন জাগে এর বিকল্প ব্যবস্থা কিছু আছে 
কি? এ ব্যাপারে বলা যায় যে, এর একটি প্রতিকল্প হল সমবায় বীমা; 


যাকে ইংরাজীতে WUTUAL INSURANCE বলে। যার কর্ম-পদ্ধতি পূর্বে 


আলোচিত হয়েছে। 

এ ছাড়া বর্তমানে মুসলিম-বিশ্বের কয়েকটি দেশেই JOINT LIABILITY 
COMPANY নামে কিছু কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এগুলোকে 
বাণিজ্যিক বীমার বিকল্পরূপে কায়েম করা হয়েছে। এর মৌলিক গঠন 
এরূপ যে, এ সকল কোম্পানীর শেয়ার্স হোল্ডার থাকে। কোম্পানী নিজে 
মূলধন কোন কল্যাণমূলক কর্মে বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশ শেয়ার্স 
হোন্ডারদের মাঝে বিতরণ করে। উক্ত কোম্পানীরই একটি রিজার্ভ ফাতড্‌ 
থাকে । সেখান থেকে বীমাকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় । 

পরিশেষে আল্লাহর নিকট আমাদের সকাতর প্রার্থনা যে, তিনি 
আমাদেরকে তথা সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে হারাম জিনিস থেকে বেঁচে 
ও দূরে থাকার তওফীক ও প্রেরণা দান করুন। আমাদের হৃদয় মাঝে 
হারাম থেকে বাঁচার আগ্রহ সৃষ্টি করুন । আমীন । 

bal 35 gst a! 

হে আল্লাহ! আমরা পৌছে দিলাম, তুমি সাক্ষী থাক । 

+++ ++ সমাপ্ত* ** ++ 


মুশতাক আহমদ কারীমী আব্দুল হামীদ মাদানী 
মদীনা নববিয়্যাহ আল-মাজমাআহ্‌ 
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প্রমাণ-পঞ্জী 
১-ফাতহুল বারী, শারহু সহীহিল বুখারী, আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আল 
আসকালানী, দারু্রাইয়ান লিতুরাস, কায়রো ছাপা 


২- তুহফাতুল আহওয়াধী শারছু সুনানিত্‌ তিরমিযী, আল্লামা আব্দুর রহমান 
মুবারাকপুরী, দারুল ফিক্র ছাপা ৩- আওনুল মা’বুদ শারহু সুনানি আবী 
দাউদ, আল্লামা শামসুল হক আধীমাবাদী, দারুল ফিক্র ছাপা, লেবানন, 
তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৯ 

৪- নাইলুল আওতার মিন আহাদীসি সাইয়্যদিল আখইয়ার, আল্লামা মুহাম্মদ 
বিন আলী আশ্শাওকানী, দারুতুরাস, কায়রো ছাপা 

৫- সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম, আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল 
আসসানৃআনী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বাইরুত ছাপা 

৬- মিরক্বাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ ,আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী, 
দারু ইহয়াইত্‌ তুরাসিল আরাবী, বাইরুত ছাপা 

৭- ইহয়াউল উলূম, ইমাম গাষ্যালী 
মাকতাবুল ইসলামীর ছাপা, ১৯৯৫ 

৯- আল মুআমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ অররিবাবিয়্যাহ অইলা-জুহা ফিল ইসলাম, 
ডক্টর নুরুদ্দীন ইত্র, রিসালাহ বাইরুতের ছাপা, ১৯৭৮ 

১০- বুনুকুন তিজারিয়্যাহ বিদূনির রিবা, ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্পাহ ইবাহীম 
শাব্বানী, দারুল আলামিল কুতুব লিন্নাশ্র, রিয়াযের ছাপা, ১৯৮৭ 

১১- দিরাসাতুন শারইয়্যাহ লিআহাম্মিল উক্দিল মা-লিয়্যাতিল মুস্তাহদাসাহ, 
ডক্টর মুহাম্মদ আলআমীন মুস্তাফা শানঝ্বীত্বী, মাকতাবাতুল উলূম 


১২- আল বুনুকুল ইসলামিয়্যাহ বাইনান নাযারিয়্যাতি অত্তাত্ববীক্‌, ডক্টর আব্দুল্লাহ 
বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ ত্বাইয়ার, দারুল অত্বান, রিয়াযের ছাপা, ১৯৯৪ 
১৩- আবহাসুল মু’তামারিস সানী লিলমাসরাফিল ইসলামী, কুয়েত, ডক্টর 
সুলাইমান আশব্থার, দারুন নাফায়িস, কুয়েতের ছাপা, ১৯৯০ 

১৪- মাসআলা-এ সূদ, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শাফী, ইদারাতুল মাআরিফ, 
করাচীর ছাপা, ১৯৭৯ 

১৫- সুদ, সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী, মারকাযী মাকতাবাহ ইসলামী, দিল্লীর 
ছাপা, ১৯৯৩ 
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১৬- ‘সুদ’ এর অনুবাদ; সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, আব্দুল মান্নান তালিব ও 
আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকার ছাপা ১৯৮৭ 

১৭- ইসলাম আওযর জাদীদ মাঈশাত অ তিজারাত, জাষ্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাকঝ্টী 
উসমানী, ইদারাতুল মাআরিফ, করাচীর ছাপা, ১৯৯৫ 

১৮- আল মুআমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ অমাউক্বিফুশ্‌ শারীআ তিল ইসলামিয়্যাতি 
মিনহা, ডক্টর সউদ বিন সা'দ বিন দুরাইব, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮, ফটো 
কপি, লাইব্রেরী, মদীনা ইউনিভার্সিটি 

১৯- মাউক্বিফুশ্‌ শারীআতি মিনাল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাতিল মুআসিরাহ, ডক্টর 
আব্দুল্লাহ আব্বাদী, ডক্টরেট থেসিস, দারুস সালাম ছাপা, দ্বিতীয় সংস্করণ 
১৯৯৪ 
০- আত্তাদাবীরুল ওয়াক্নয়্যাহ মিনারিবা ফিল ইসলাম, ডক্টর ফয্ল ইলাহী, 
২৭" ভাষ ইমাম মুহাম্মদ বিন লন্দ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, রিয়ায, ইদারাতু 
তারজুমানিল ইসলাম, গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬ 

২১- আলমুআমালাতুল মালিয়্যাতুল মুআসিরাহ ফিল ফিক্হিল ইসলামি ডস্টর 
ena দারুন্নাফাইস, জর্ডান ছাপা, ১৯৯৬ 
২- তাতবীরুল আ'মালিল মাসরাফিয়্যাহ, ডক্টর সামী হাসান, দারুল ইত্তিহাদুল 
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৩- আল জামিউ ফী অসূলিরিবা, ডক্টর ইউনুস মিসরী, দারুল কলম ছাপা 
দেমাস্ক প্রথম সংস্করণ ১৯৯১ 

২৪- আলবুনুকুল ইসলামিয়্যাহ, অসূলুহাল ইদারিয়্যাতু অলমুহাসিবিয়্যাহ, ডক্টর 
নিযাল সাবৃরী, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬ 

৫- আলকাউলুল ফাসূল ফিরদ্দি আলা মুবীহী রিবান নাসিআতি অলফায্ল্‌, 
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